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ভূমিকা । 


“্ব সকল সাধুর হম্দর' জীবন অবলশ্থন করিয়া সাঁধু-চরিত রচিত 
হই ল, ভরাহাদিগের জীবনে হনীতি, বৈরাগ্য, সৎসাহস ও ধর্শপ্রচারে 
অদমা উৎসাহ প্রচুর পরিমাণে বিদামান ছিল , এই গ্রন্থের মধ্যভাগে ও 
শেষভাগে এমন কয়েকটী তপনস্বীৰ বিষয় বিবৃত হইয়াছে, যাহাদিগের 
বক্ষ-সাধন-প্রণালী অনেকাংশে ভাবতবষাঁষ তপন্থীদিগের ন্যায । ভারত- 
বর্ষে যে অসংখ্য বৈরাগ্া-ব্রতধাঁবীঁ যোগ ভক্তি-পরায়ণ পুণ্য-চরিত্র সাধু 
জন্ম গ্রহণ কবিযাছিলেন, তাহ! সকলেই অবগত আছেন। সেই নকল 
শ্বদেশীয় সাধুর চবিত্র ভক্তির সহিত অনুশীলন করা যে আমাঁদিগের 
একান্ত কর্তৃবা, তাহাতে আমাব অণুমাত্র সংশয নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাসা 
হইতে পাবে) আমি সেই স্বদেশীয নাধুদিগের জীবন অবলম্বন না কবিব। 
সাধু চরিত প্রকাশ কবিতে উদ্াত হইয়াছি কেন? হ্বদেশীয় সাধুগণেৰ 
প্রতি আমার যেকপ অন্ুবাগ ও ভক্তি, বিদেশীষ সাধুগণে। প্রতি অন্থুরাগ- 
ভক্তি তদপেক্ষা নান বলিতে হৃদঘ কু্ঠিত হয়। প্রাণেক ভিতব যেখাদুন 
দেশী খি, তপস্বথী ৪ ধর্প্রবর্তিকদিগের অভার্থনা কর। কর্তব্য, 
বিদেশীয় ঘষি। ভপন্ধী ও সাধু মহাজনদিগকেও সেই স্থল অভ্যর্থনা 
না কবিয়। থাক! যায় না। সাধু তপস্বিগণ যে দেশবাসীই হউন না! 
সকলেই অ।মাদিগের ধর্মীজীবনেব পবম বন্ধু ও উপকাবী; সকলেই 
পৃথিবীর অপবিসীম কল্যাণ সাধন কবি গিবাছেন। ভাছাদিগেব দৃষ্টান্ত 
কেবল দেশ বিশেষ ব্। জাতিবিশেষের মঙ্গল সাধন করে নাই? কিন্ত 
সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিয়াছে । স্বদেশীয় সাঁধুগণের জীবন-চবিত 
আলোচনা করিবার যে কাহারও কাহাবও প্রবৃত্তি আছে, তাহা সুলক্ষণ 
বলিতে হইবে । বিদেশীয় সাধু চরিত অধ্যযন করিলে, আমাদিগ্ের কোন 
প্রকার ক্ষতি হওয়া দূরে থাকুক, তম্বীর(ও অশেষ কল্যাণ লাভ হইয়| 
থাকে | ভারতবর্ষে যেমন বৈবাঞী তপন্বীদিগের জন্ম হইয়াছিল, সেবপ 


9/০ 


বৈরাগী তপম্বী থে অন্ত দেশেও জন্ম গ্রহণ কবিয়াছিলেন, ভারতবধীয় 
সাধূদিগের জীবনে যেরূপ দয়া, সুনীতি লক্ষিত হয়, অন্য দেশীয় সাধু 
ভ্রীবনেও যে তদ্জরপ লক্ষিত হইয়। থাকে, এই সাধুচরিত পাঠ করিলে? 
লোকের তাহা। বিলক্ষণ ধারণা হইবে । সকলেই জানিতে পারিবেন, 
সং্ধদেশীয় প্রকৃত ধর্দাঘিগণ ভারত বায় তপস্থিগণের সায় ধ্যান, ধারণ! 
ও বৈয়াগ্া-ব্রত-পালন প্রত্থতি সাধন অবলম্বন করিয়াই ব্রদ্মপাদপন্সে 
আত্ম বিসজ্জন করিয়াছিলেন । যে সকল সাধুব জীবনের সংক্ষিপ্ত বিববণ 
এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, শ্াহাদিগেক্স জীবন্ত ব্রহ্ম বিশ্বাস, সৎসাহস, 
শিশ্বার্থপবহিতৈষণা। ও গভীর তপস্তাব তিসয পাঠ করিয়া কাহাবও 
জদয়ে যদি ধন্মভাব সঞ্চাবিত হয, তাহা হইলেই আমাৰ পবিশ্রা্ 
সার্ঘক হইবে । 

১০ গোয়াবাগান স্বীট, 

কলিকাতা । ] আনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র । 


গুহায়ণ, ১৮১৩ শক। 


উৎনর্গ। 


৮৬০৮২ 





যিনি 
নকল সাধুর মধ্যে আপনাকে বিলীন 
করিয়াছিলেন, ও সকল পাধুকে আপনার মধ্যে 

সাদরে 

প্রতিঠিত করিয়াছিলেন, 

ধাহাঁর নিকট হইতে আমর! সকল সাধুকে 

ভক্তি করিতে শিখিয়াছি, 

তাহার 
পবিত্র নামে 


সাধু-চরিত 
উৎর্গীকৃত হইল। 
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সপ লক্ষ 


সুচীপত্র। 
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সাধু-চরিত। 


সাধু যোহন। 


সাধু যোহন জুডিযা দেশে এক সন্ত্ান্ত বংশে জন্মগ্রভণ 
কবিষাছিলেন। তীহাঁব পিতাব নাম পাঁকেব্যা। মাতাৰ 
নাম এলিজাবেথ । সাঁধু ঘোহনেব মাতার সহিত মহর্ধি ঈশ্ন। 
জননীৰ আতম্মীঘতা ছিল। যাকেবিয়া ও এলিজাবেথ উভযেই 
বিবিধ সঙ্গীণ-সম্পনন ছিলেন" তীহাঁকফিগের জীবনে প্রগাড 
ঈশ্বব-নিষ্ঠা ও ধর্্পবাষণতাঁ লক্ষিত হইত। যে পরিবাঁবে 
প্ররূত ধর্ম বিবাঁজ কবে, সে পরিবাবে শান্তি ও সন্ভাবের অভাব 
হয় না; যাকেবিঘাঁব পরিবাঁব যে একটা সুখী পরিবার ছিল, 
তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁকেরিষা একজন ধর্মযাজক 
ছিলেন) তিনি এক দিকে নিজে ধর্শের্রি গৌরব অন্ভব করি- 
তেন, অপর দিকে অন্ত লোকে যাহাতে তাহা অনুভব করিতে 
সমর্থ হয়, তাহার চেষ্টা করিতেন, একদিকে নিজে ধর্ম 
জীবনের মধুময় ফল আস্বাদন করিতেন, অপর দিকে সাধারণে 
যাহাতে তাহা আস্বাদন করিতে প্লারে, তাহার প্রয়াস পাইতেন। 


সাধুচরিত। 


বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত যাকেরিয়ার কোন সন্তান হয় নাই। 
যোৌহন-জননী এলিজাবেথকে বন্ধ্যা বলিয়াই অনেকের ধারণ! 
ছিল। বৃদ্ধ বয়সে এই সাধু-দম্পতি পরমেশ্বর-ককপাঁয় পুর্ব 
লাভ করেন। মহষি ঈশার জন্মের ছয় মাঁস পূর্বে সাধু 
ঘোহনের জন্ম হয়। তৎ্কাঁলে জুডিয়ার রাঁজ-সিংহাসনে 
আস্তিপাস-হেরোদ নামক এক দুর্ধর্ষ নৃপতি সমাসীন ছিলেন । 
এই হেরোদ কর্তৃকই উত্তরকা'লে সাধু-যোহনের প্রাণ-বিনাশ 
ভ্য, এই হেরোদই মহধি ঈপাকে পিলাতের নিকটে প্রেরণ 
করেন। সাধু যোহন যে সময়ে ভূমিষ্ঠ হন, তাহার কিছুকাল 
পূর্বে যাকেরিবার বাক্শক্তি লুপ্ু হইযাছিল। পুত্র-সন্তান লাভ 
করিষা! যাঁকেরিরা। যাব-পন-নাই আনন্দ লাভ কবেন, এবং তাহা 
'ভইতেই ক্রমে ক্রনে লুণ্ত-বাক্শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হন। 

শৈশব কালেই (ঘাহনেব প্রগাঁত ধর্মা্রাগ লক্ষিত হটয়া- 
ছিল। তকণ বয়সেই তিনি বৈরাগা-ব্রত অবলম্বন কবিয়! 
জুডিয়ার অরণ্য-প্রীত্তরে বাস কবিতে 'আরিস্ত কবেন। সাধন 
তপস্তাতেই তথাত্ব তাহার সমঘ অতিবাহিত হইত । সাধু 
ঘোহ্ন সাংসারিক সকল প্রকাব সুখ ও বিলাঁস পরিত্যাগ 
পৃর্নক জুডিয়ার প্রান্তরে বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া 
ছিলেন। তিনি কোন প্রকার মাদক ব। সুখকর ভোৌজ্যবস্ত 
গ্রহণ করিতেন না৷; সামান্ত বন্যমধু ও অরণ্য-বিহারী পঙ্গপাল 
আহার করিয়াই জীবন ধারণ করিতেন। উষ্টলোম-নির্শিতি 
সামান্ত কম্বলই তাহার দেহাবরণ ছিল। সাধারণতঃ লোঁকে 
যেরূপ বিলান্ী ও সংসারাসক্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে এরূপ 


সাধু যোহন । 


বৈরাগী তপস্থীর জীবন সকলের সন্ম্থে খীকা আবশ্ঠক ৷ 
এরূপ দৃষ্টান্ত মার্নবকে ,অনিত্য বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া 
নিত পারমার্থিক বিষয়ে আসক্ত হইতে শিক্ষা! দেষ। 

ধীহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে এলিজা নামে এক বিখ্যাত সাধু 
ছিলেন। সাধু যোহনের আচার-ব্যবহাঁর ও প্রকৃতি অনেক 
পরিমাণে সাধু এলিজার আচার-ব্যবহার ও প্ররুতির সদৃশ 
ছিল। আহার-পরিচ্ছদ বিষয়ে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়! 
এলিজা বৈরাগ্য-ব্রত পরিপালন করিতেন, সাধু যৌহনও সেই 
প্রণালী অবলম্বন করিযাছিলেন । এইরূপ বৈরাগ্য-ব্রত অব- 
লম্বন পূর্ববক নির্জন-প্রাস্তরবাঁসী হইয়া সাধু ঘোহন অবিরত 
ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনীতে কালাতিপাঁত করেন। কঠোর তপন্ত! 
করিতে করিতে ক্রমে তিনি ত্রিশ বৎসর বয়সে উপনীত হই, 
লেন | এই দীর্ঘকাল নির্ভনবাস ও তপস্য) দ্বারা তিনি অসা- 
ধারণ বিশ্বাস, নিষ্ঠা, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । 

ত্রিশ বৎসর বয়ওক্রম পর্য্যন্ত তপস্য। করিয়া সাধু যোহন 
যে অমৃতময় ফল লাঁভ করিলেন, তদনস্তর সাধারণকে তাহারই 
অধিকারী করিবার জন্ত উদ্যত হইলেন । প্রাচীন ইতিহাস পাঠ 
করিলে জানিতে পারা যায়, ত্রিশ বৎসর বয়স হইবার পূর্বে 
ধর্্োপদেষ্টার পদ গ্রহণ করা বীহুদী জাতির মধ্যে নিতান্ত 
গহিত বলিয়া গণ্য হইত। বোধ হয়, সেই কারণেই তপস্থী 
ঘোহন ও মহর্ষি ঈশ। উভয়েই,ত্রিশ বৎসর বয়সে ধর্শা-প্রচার- 
ব্রত্ত অবলম্বন করিয়াছিলেন। যে সময়ে মহাত্মা যোহন ধর্ম-প্রচার 
আরম্ভ করেন, তৎকালে যীহুদ, জাতির মধ্যে প্রকৃত ধর্মভাবের 
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বিলক্ষণ অভাব হইয়াছিল; নানাগ্রকার পাঁপ, সংক্রামক 
রোগের স্তায় দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। সাধু যোহুন 
তন্নিবন্ধন সকলকেই নিজ নিজ পাঁপের জন্য অন্ুৃতীপ কক্রিবার 
উপদেশ দিতে লাগিলেন । সম্পূর্ণরূপে পাঁপ বোধ করিয়া 
অগ্ৃতপ্ত না হইলে কাহারও ধন্ম-জীবন আরম্ভ হয় না, এই 
সত্য তিনি সতত উপদেশ দ্বারা সাধারণের হৃদয়ে উজ্জলরূপে 
চিত্রিত করিয়া দিতেন। প্রান্তরবাঁপী তপস্বী যোহন অন্মু- 
তাপের উপদেশ দিয়া সকলকে স্বর্গরাজ্যের দিকে আকর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। 
তিনি নিজে সকল প্রকার পাঁপকে অত্যন্ত ঘ্বণ! করিতেন; 
এবং সকল প্রকার পাপের প্রতি যাহাতে সর্ধসাধাঁরণের হৃদয়ে 
মৃতীত্র স্বণার উদয় হয়, তাহার প্রয়াস পাইতেন। জ্ুপ্রসিদ্ধ 
ফিরুসি ও সাঁভিযুসি স্প্রদায়ভূক্ত লোকদিগের অসার কপট 
ধর্্জীবন যাহাতে পরিবর্তিত হয়, সর্ব সাধারণের মধ্যে 
যাহাতে দয়া, উদারতা ও কর্তব্যপরায়ণতাঁর উৎপত্তি হয়, তদ্দি- 
বয়ে তাহার একাস্তিক যর ছিল। তিনি কর-সংগ্রাহকদিগকে 
প্রজাপীড়ন হইতে নিবৃত্ত করিতেন) সৈন্যদিগকে কঠোরতা! 
ও নৃশংসত। পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিতেন । সকল শ্রেণীর 
মধ্যে যাহাতে যথার্থ সাধুতা উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য তিনি নাঁনা- 
প্রকার উপায় অবলম্বন করিতেন । 
সাধু যোহনের বৈরাগ্য, স্বার্থত্যাগ, বিনয়, সরলতা, কর্তব্য- 
নিষ্টা, সাহস ও অদাধারণ,উৎসাহ-অধ্যবসায় দর্শন করিয়! চারি- 
দিকের লৌক মোহিত হইয়া গেল; জেকসেলাম, ভ্ুভিয়া ও 
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জর্ডানের নিকটবর্তী গ্রদেশ সমূহের বিস্তর লোক তাঁহার অন্ধু- 
বর্তী হইল। ফুল ফুুটলে যেমন মধুলোভে চাবিদিক হইতে 
মধুকর সকল, ফুলেব নিকটে সমাগত হয়, তেমনই নানা! প্রদেশ 
হইতে অসংখ্য লোক সাধু যোহনেব উপদেশ প্রার্থী হইয়া, জুডি- 
যার প্রান্তবে সমবেত হইতে লাঁগিল। যীহুদীদিগেব মধ্যে 
জলাভিষেক দ্বাবা ধর্মদীক্ষা প্রদানের বিধি ছিল। সাধু যোহন 
সকলকে প্রথমে পাঁপেব জন্ত ষথার্থ অনুতপ্ত দেখিয়া, তদনস্তৰ 
জলাভিষেক পূর্বক দীক্ষিত কবিতে লাগিলেন। পাপের নিবৃভ্তি 
না হইলে দীক্ষা যে নিবর্থক, এবং প্রকৃত অনুতাপ বিনা যে 
পাপেব নিবৃত্তি হয না, ইহা তিনি সকলকে বুঝাইযা দিতে 
আাগিলেন। এইবপে ইজাষেল-বংশীষ কত লোকের জীবন যে 
সাধু যোহন কর্তৃক ধর্মপথে আক্ুষ্ট হইযাছিল, তাহার সহ্য 
কৰা যায় না। মহধষি ঈশাও, গালিলি হইতে জুডিষ! গমন 
পূর্বক সাধু যোহনেব নিকটে দীক্ষা গ্রহণ কবেন। তপস্থী 
ঘোহন, মহর্ষি ঈশাৰ উচ্চতব ধন্দ্রজীবন ও প্রগাঢ় প্রহ্মনিষ্ঠাৰ 
বিষয় অবগত ছিলেন । তিনি ঈশাকে দীক্ষার্থী দেখিষা কহিলেন, 
“আমি আপনাকে ধর্মদীক্ষা প্রদীনেৰ বোগ্য নহি, অধিকন্ত 
আপনার নিকটে আমাঁবই ধরন্মর্দীক্ষা গ্রহণ কবা সঙ্গত” 7 কিন্তু 
মহর্ষি ঈশার নির্বন্ধীতিশষ দর্শনে তিনি অগত্যা তাহাকে জলা- 
ভিষেক পূর্বক ধর্মদীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন । মহর্ষি ঈশাব 
অনুবর্তী প্রেরিত সাধু €জম্স, জন ও আন্ত, প্রভৃতি এই 
তপস্বী মোহনের নিকটেই প্রথমে ধর্ম্লীভ করেন। এই 
তপস্থীর প্রতি ঈশাঁও বিলক্ষণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন । 
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মহর্ষি ঈশাঁর প্রতি তপন্বী যোৌহনের বিলক্ষণ অনুরাগ ও 
অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল। সাধু না! হইলে সাধুর সাধুতাকে 
বখোচিত সম্মান করিতে পারা সহজ নহে। তপস্বী যোহন 
অসাধারণ সাধু ছিলেন বলিয়াই মহর্ষি ঈশার অলোক-সামান্য 
সাধুতার প্রতি বিলক্ষণ সম্মান প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। মহর্ষি ঈশা ধর্ম-প্রচার আরম্ভ করিবার পরে যোহ- 
নের অনেক শিষ্য তাহার অন্ুবর্তী হইয়াছিলেন ; তদর্শনে সাধু 
বোহনের কোন কোন শিষ্য তাহাঁর নিকটে অসস্তোষ প্রকীশ 
করেন । সাধু শিষ্যদিগকে স্পষ্টভাবে বলিয়া দেন, “মহর্ষি ঈশ! 
আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার অনুবর্তী হইলে লোকের ধর্মমভাব 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; অতএব এ ব্যাপার কিছুভেই 
অতৃপ্তিকর হইতে পারে না ”। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, পাঁপের প্রতি সাধু যোহনের 
তীব্র ঘ্বণ। ছিল। ধনী বা লৌকমান্য ব্যক্তিরা তাহার নিকটে 
সমাগত হইলে, তিনি তাহাদিগেরও পাপ দেখাইয়া দ্বিতে 
নিরন্ত হইতেন না। অনেকে লোকমান্ত ব্যক্তিদিগের ক্রটা 
প্রদর্শন করিতে সম্কৃচিত হন; তপস্বী যোহন সে প্রকৃতির 
লোক ছিলেন না। জুডিয়াধিপতি হেরোদ নীচ প্রকৃতির বশ- 
বর্তী হইয়া স্বীয় ভ্রাতার জীবদশায় ভ্রাতৃজাক়্। হেরোদিয়াসের 
পাণিগ্রহণ কবিয়াছিলেন। তপস্বী ষোহন সাহসের সহিত 
রাজাকে এই দ্বণিত আচরণের জন্য, ভত'পনা করেন । তন্নিবন্ধন 
রাজা ভাহার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন। তপন্থীর 
অসাধারণ সাধুত। দর্শন করিয়া দুর্ধর্ষ হেরোদ বাজাও তাহাকে 
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বিলক্ষণ ভক্তি করিতেন । রাজা এই সাধুর উপদেশ ও পরামর্শ 
গ্রহণ পূর্বক অনেক বিষয় সম্পন্ন করিতেন। সাঁধু যোহন 
নৃপতির গহিত চরিত্র হেতু ভত্সন' করিলেও, রাজা সহজে 
তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইতে' পারেন নাই; 
কিন্তু সাধুর প্রতি নীচাশয়া৷ হেরোদিয়াসের যে বিষম ক্রোধের 
উদ্রেক হইয়াছিল, হেরোদিয়াস্‌ সেই ক্রোধ চরিতার্থ করিবাধ় 
স্থযোগ অন্ধুসন্ধান করিতে লাগিল! তপস্বী যোহনের প্রাণ 
বিনাশের জন্য সেই কলঙ্কিনী নারী নানাপ্রকাঁর উপায় অবলম্বন 
করিতে লাগিল । এই পাপিয়সীর প্ররোচনায় রাজ হেরোদ ও 
অবশেষে সাধুর অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন । তপস্বী যোহনের 
প্রতি অপর সাধারণের যে অপরিসীম ভক্তি, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ 
ছিল, রাজা! তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, প্রজাপুঞ্জের 
ভক্তি-ভাজন তপস্বী যোহনদেবকে একেবারে বিনষ্ট কবিবার 
বাসনা হুইলেও রাজা কেবল লোকতয়ে প্রথমে সে বাসনা চরি- 
তার্থ করিতে সমর্থ হন নাই । মহিষীর চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত 
হেরোদ, যোহনদেবকে কাঁরাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন ; কিন্তু 
তাহাতেও, পাপিয়সীর সম্যক তৃণ্তি হইল না। অবশেষে শুকদ। 
হেরোদ রাজার জন্ম-দিবন উপলক্ষে রাঁজ-প্রাসাদ উৎসবমঞ্ক 
হুইল) রাজভবনে রাজমভায় প্রজাপুঞ্জের সমাগম হইল | মহি- 
ধীর অনুমতি অনুসারে রাজকন্তা! সভাস্থলে নৃত্য করিয়া সকলের, 
বিশেষতঃ রাজার চিত্তরঞন করিল। রাজা পরমাহলাদিত হইয়। 
কন্যাকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন, “আমি ভোমার নৃত্য সনদর্শনে 
অমীয সন্তোষ ও আনন্দ লাভ “করিয়াছি; শপথ করিয়া বলি- 
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তেছি, তুমি আমার নিকটে যে বন্ত প্রার্থনা করিবে, আমি 
তোমাকে তাহাই অর্পণ করিব ।” পিত্বুবাক্য শ্রবণ করিয়া কনা 
স্বীয় জননীর পূর্ব প্রদত্ত পরামর্শান্ুযায়ী কহিল, “পিতা, আপনি 
যখন শপথ করিয়া আমার অভিলধিত বস্ত প্রদানের অঙ্গীকার 
করিতেছেন, তখন আমি অবশ্ঠই আমার বাঞ্ছিত দ্রব্য 
প্রার্থনা করিব। আমি অন্য কোন বস্ত প্রার্থনা করি না, 
যোহনের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিযা আমাকে আনিয়া 
দিন । এই ভয়ানক যা্তা শ্রবণ করিয়। নৃপতির মুখ-মগুল 
বিবর্ণ হইয়া গেল। অনতিবিলম্বে মোহনের শিরচ্ছেদ করিবার 
ছ্ন্য রাজান্ঞাী ঘোষিত হইল । কারাগারে তপস্বী মহাসাধু 
যোহনদেব খঙ্গাঘাতে প্রীণহীন হইলেন | তাহার মস্তক 
রজ্জকন্যার নিকৃটে নীত হইল । সাধুআম্মা ব্রহ্মধামে শাস্তি- 
নিকেতনে প্রবেশ করিলেন । 

" তীয় শিষ্যগণ তাহার দেহ লইয়! গিয়া সমাধিস্থ করিয়া- 
ছিলেন। সাধু-চরিত-লেখক বট্লাপ বলেন, ৪৫৩ খৃষ্টাব্দে সিরিয়! 
দেশে এমিসা নগরীতে তপস্বী যোহনের অস্থিময় মন্তক প্রাপ্ত 
হওয়াঁগিয়াছে । তিনি আরও বলেন, ৮০৭ খুষ্টাব্ পর্যান্ত উহা 
তদ্দেশীয় উপাসনা-মন্দিরে সমাদরে রক্ষিত হইয়াছিল; তদনস্তর 
উহ্না কনষ্টান্টিনোপল্‌ নগরে নীত হয়। ১২০৪ খুষ্টা্ধে ফরা- 
সীরা কনষ্টান্টিনোপল্‌ অধিকার করিয়া তপস্থীর মস্তক তথা, 
হইতে ফ্রান্সে লইয় গিয়াছেন, এবং অদ্যাবধি উহা! তথায় 
সযত্রে সুরক্ষিত হইতেছে। 

সাধু যোহনের প্রাণনাশ হইলে পর, তদীয় শিষ্যগণ মহুধি 


সাধু যোহন। 


ঈশার নিকটে গিয়া আপনাদিগের উপদেষ্টা আঁচার্যেযর নিধন- 
বার্তা বিজ্ঞাপন করিলেন । তদনস্তর মহধি ঈশা! জন-সাধারণকে 
সম্বোধন কক্ধিয়া মহাত্মা সাধু ঘোহনের মহত্ব বিষয়ে কত 
কথাই বলিলেন। তিনি বলিলেন, যোহন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধু 
ধরাতলে জন্মগ্রহণ করেন নাই । যে সময়ে সাধু যৌহনের 
প্রাণ বিয়োগ হয়, সে সময়ে তাহার বয্ঃক্রম সাদ্ধ বত্রিশ 
বৎসর । ২৮ খৃষ্টাব্দ তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
ৃ্টাব্ব নামে যে অব্দ এক্ষণে প্রচলিত আছে, ষষ্ঠ শতাকীতে 
তাহার গণন! প্রবর্তিত হয়। মহধি ঈশার জন্ম-দিবস হইতে 
এই অবের গণন' আরন্ত করা হয় বটে, কিন্ত ভ্রম বশতঃ ৪ 
বৎসব ন্যুন করিয়া! ধরা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ৩২ খৃষ্টান্সে 
তপস্বী যোহনেব পরলোকি-প্রীপ্তি হইয়াছিল । 


সাধু পিতর। 


মহর্ষি ঈশা ধীহুদী জাতির মধ্যে যখন ধর্রপ্রচার করিতে 
আরপ্ত করিলেন, তখন দলে দলে অনেক গুলি লোঁক তাহার 
অনুবর্তী হইলেন | সেই সকল অন্ুবর্তী সাধকগণের মধ্য 
হইতে ধর্মপ্রবর্তক মহত ঈশ! দ্বাদশজনকে ধর্মপ্রচারক রূপে 
নির্বাচিত করিয়া লইয়াছিল্েন। ধাহাদিগের জীবন ধর্ম 


১০ সাধু-চরিত। 


প্রচাবার্থ ঈশ্বব কর্তৃক প্রেবিত বলিয়া তিনি অনুভব কবিলেন, 
তীহাবাই প্রেবিত প্রচারক কপ আহুত ও মনোনীত হইয়া- 
ছিলেন। এই সকল প্রচাবকের মধ্যে সাধু পিতরকে 
অনেকে সর্বপ্রধান বলিষা বিবেচন। কবেন । 
সাধু পিতব গালিল প্রদেশগ্ বেখসৈদা নগবীতে জন্মগ্রহণ 
কবেন। তীহাব পিতাঁব নাম, _জোনা। জোনা ধীববেব 
ব্যবসায় অবলম্বন কবিযা জীবিকা নির্ধাহ কবিতেন। সাধু 
পিতব বয়সে ঈশা-জননী মেবী অপেক্ষা তিন বসব ও মহধি 
ঈশা অপেক্ষা সপ্তদশ বসব বভ ছিলেন । জোনাব দুইটি পুত্র,-- 
সাধু আন্্র ও সাধু পিতব। উভযেই বযঃপ্রাপ্ত হইয়া পৈতৃক 
" ব্যবসায় অবলম্বন কবেন। কেপাবনেযম-নগব-নিবাঁসিনী এক 
কুমিনীব সহিত সাধু পিতবেব বিবাহ হয়। পিতবেব সহ- 
ধর্মিণীব জননী কেপাবনেষমে বাস কবিতেন॥ পবিণযেৰ 
প্বেই দাধু পিতর স্বীয সহোদব আব্র, সমভিব্যাহাবে বেখ- 
সৈদা পবিত্যাগ পূর্বক কেপাঁবনেষমে গমন কিয়া বাস 
কবিতে থাঁকেন। 

*আক্রু ও পিতব,_-উভয়েবই তরুণ বয়সে বিলক্ষণ ধর্ম 
নুরাগ জন্মে। তপস্বী যোহনেৰ অপূর্ব ধর্মীজীবন ও উপদেশ- 
প্রভাবে যে সকল লোকেব প্রাণে ধর্্ভাবেব উদ্দীপনা হয়, 
সাধু আন্ত, তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম । সাধু পিতরেব উপরে 
যোছনের ধর্ধপ্রভাব সণরিত হম্ন নাই, এরূপ মনে করা যাঁয় 
না। সাধু যোহনের নিকটে সাধু আন্ত, ধর্ম শিক্ষা লাভ করিয়া, 
তরুণ বয়সেই সাধন ভজন ও বিবিধ ব্রতাহুষ্ঠানে নিযুক্ত 


সাধু পিতর। ১১ 


হইয়াছিলেন। সাধু পিতরও সঙ্গে সঙ্গে ধর্শসাধনে প্রবৃদ্ত হন ।. 
এই ধর্্পরায়ণ ভ্রাতৃযুগল ধীবরের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াই 
জীবিক' নির্ববাহ করিতেন । আন্ত তপস্থী যোহনের নিকটেই 
প্রথমে যহধি ঈশার পরিচয় লাভ করেন) যোহনের নিকট 
হইতেই ঈশার মহত্ব অবগত হইয়। তীঙ্কার অনুবর্তী হন। 
পিতরের বয়ঃক্রম বখন চল্লিশ বৎসর, সেই সময়ে আন্ত, পিত- 
কে মহধি ঈশা-দকাশে উপনীত করেন; সেই সময়েই মহষি 
ঈশ!, পিতরকে আশীর্বাদ করতঃ শিষ্য-শ্রেণীভূক্ত করিয়া লন। 
জোনা পিতরের নাম “সাইমন” বাখিদাছিলেন ; মহবি ঈশ! 
সাইমনকে সাদবে গ্রহণ করিক্না কহিলেন, “তুমি জোনার পুত্র 
সাইমন? কিন্তু অদ্য হইতে তুমি পিতব নামে আখ্যাত 
হইবে” সেই সমর হইতে সাইমনের নাম পিতর হইয়াছে 
পিতর শব্দের অর্থ শৈল ব। অচল । 

মহধি ঈশার শিষ্য হইয়াই যে পিতর সাংসারিক ব্যবসীয় 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এরূপ নহে; তিনি কেপারনেয়মে 
পুর্বববৎ ধীবর-ব্যবসায়েই নিযুক্ত ছিলেন । ঘখন মহর্ষি ঈশী জন- 
সাধারণকে ধন্দ্নোপদেশ প্রদান করিতেন, পিতর স্থাগ্রহ 
সহকারে তথায় গমন পূর্বক তদীয় অমৃত্তময় উপদেশ শ্রবণ 
করিয়া ধর্ম-পিপাসা চরিতার্থ করিতেন । তৎকালে কেপার- 
নেম একটি সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর ছিল। এই নগরের অতি 
নিকটে মহধি ঈশার স্থৃপ্রসিদ্ধ “পার্বত্য উপদেশ” (397090 
0া) 8৪ 1000:06) অভিব্যক্ত হইয়াছিল। মহধি ঈশা ষখনই 
কেপারনেয়মে গমন করিতেন», আন্ত, ও পিতরের আলহেয় 


টি সাধু-চবিত । 


তিনি অবস্থিতি করিতেন। আকন্দ, ও পিতর একদা মহধি 
ঈশাব সমভিব্যাহাবে কানা ও জেকসেলাম নগরে গমন 
করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ঈশাব স্বর্গীয় প্রভাব 
তীাহাদিগের মধ্যে অধিকতব সঞ্চাবিত হইতে লাগিল । 

যে বসবে জীন্দ্র, ও শিতব, মহধি ঈশা সমভিব্যাহাবে 
প্রচার-যাত্রীয় বহির্গত হইযাছিলেন, তাহাবই পর-বৎসবে 
তাহারা মৎস্যধাবী না হইযা মন্তুম্যধারী ধর্মপ্রচারক হইবাঁৰ 
জন্য আহুত হন। কথিত আছে, আন্্র,ই সব্বপ্রথমে প্েরিত- 
প্রচারক-দলভুক্ত হইঘাছিলেন। আব্র, ও পিতব, বিধাতার 
মঙ্গলময় বিধানে পবিচালিত হইব, ধীবব-ব্যবসাঁয় পবিত্যাগ 
পূর্বক প্রেরিত-প্রচাৰক-পবিবাবেৰ অন্তনিবিষ্ট হইলেন) কি 
উপ্লায়ে জীবিকা নির্বাহ হইবে, সে চিন্তা একেবাবে পরিত্যাগ 
করিলেন; দেহ ও প্রাণ সকলই ত্রদ্মচবণে উৎসর্গ কিয়! 
দিলেন; তাহার! সকল প্রকাব সুখস্পৃহা পরিহাব কবিষ! 
বৈবাগ্য-ব্রত অবলম্বন করিলেন। সাধু পিতব সস্্বীক,মহধি ঈশার 
অনুগামী হইগ়াছিলেন ৷ পিতর ও তীাহাব সহধর্মিণী উভয়েই 
বৈরাগী বৈরাগিনী হইয়া বিধাতাব হস্তে আত্ম সমর্পণ করি- 
লেন। উভয়ের মধ্যে যে এ্রহিক নন্বন্ধ ছিল, তাহা সম্পূর্ণৰপে 
লুপ্ত হুইয়! গেল, তাহার পরম্পব আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে আবদ্ধ 
হইলেন । পিতবের হৃদয়ে এক দিকে যেমন অকৃত্রিম সরলতা! 
ছিল, অপরদিকে তেমনই কর্তব্যসাধনে তাহার অদম্য 
উৎসাহ লক্ষিত হইত। 

যে সময়ে সাধু আন্ত, ও সাধু পিতর প্রচার-ব্রত অবলম্বন 


সাধু পিতর। ১৩ 


ফরেন, সেই সময়েই সাধু জেম্স ও সাধু জন উক্ত ব্রত গ্রহণ 
করেন। মহধি ঈশা, পতরকে যেমন “অচল” সংজ্ঞা! প্রদান 
করিয়াছিলেন, সাঁধু জেম্স ও সাঁধু জনকে তিনি তেমনই 
“বজবাণী” আখ্যা প্রদান করেন। পিতর, জেমস ও জন, 
অপরাপর প্রচারক অপেক্ষা অন্ুনক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। 
মহতি ঈশার প্রতি সাঁধু পিতরের প্রগাঢ় অনুরাগ ও সোদ্যমা 
ভক্তি ছিল। 

যে দিন মহধি ঈশ! জুশ-বিদ্ধ হইয়! প্রাঁণ বিসর্জন করেন, 
তাহাঁর পূর্ব রাত্রিতে তিনি শিষ্যগণের সহিত একত্র ভোজন 
করেন; এবং সাধু-চরিত্রই যে আত্মার অন্ন পান, তাঁহী শিষ্য- 
দিগকে বুঝায় দেন। খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে 
কিরূপে সাধু-চরিত্র আত্মস্থ করিবার সাধন করিতে হয়, তদ্দিয্ 
এ রাত্রিতেই মহষি ঈশা, শিষ্যগণকে শিক্ষা! প্রদান করেন। এ 
রাত্রিতেই তিনি শিষ্যগণের পদ:প্রক্ষালন দ্বারা স্বকীয় বিন 
স্সেবক-প্রকৃতির পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করেন। মহধি ঈশা যখন 
শিষ্যগণের পদ-প্রক্ষালন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন পিতর 
নিতান্ত বিশ্বয় প্রকাশ পূর্বক কহিলেন, “আপনি গুরু ইয়া 
আমার পদ-প্রক্ষীলন করিয়া দিবেন, ইহা কখনই হইতে 
পারে না”। মহধষি ঈশা কহিলেন, “আমাকে তোমার পদ- 
'প্রক্ষালন করিতে না দিলে তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ 
থাঞ্িবে কিরূপে ?”.এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া অনুরাগী 
সাধু পিতর কহিলেন, “পদ-প্রক্ষালন করিতে না দিলে যদি 
সম্বন্ধ কাটিয়া বায়, তবে আমি “অবশ্যই পদ-প্রক্ষালন করিতে 


ন্‌ 
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দিব) কেবল চরণ ধোঁত কবিয়! দিলে চলিবে নাঁ; গুরুদেব! 
আপনাকে আমার মস্তক ও হস্ত পব্যন্ত ধৌত কবিয্া দিতে 
হইবে৷ 

মহর্ষি ঈশা, শত্রগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া, যখন প্রধান বীছুদী- 
পজকের নিকটে নীত হন, তখন সাইমন পিতব নিতীস্ত ভয- 
বিহ্বল হইখা পভিমাঁছিলেন। শক্র-পক্ষীষ একজন তাহাকে 
দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিল,__“তুমি না! ঈশাব সঙ্গীদিগেব মধ্যে এক- 
জন ?” তিনি ভঘ বশতঃ উত্তব কবিলেন,_“না”। এনরূপে 
আবও কতকগুলি ব্যক্তি পিতবকে ছুইবাঁৰ পুর্কোক্তরূপ প্রশ্ন 
নিজ্ঞাসা কবাঁষ তিনি উত্তৰ কবিলেন,_-“না,_আমি ঈশাকে 
জানি না”॥ উপর্যপবি তিনবার ঈশাব সহিত তীাহাঁৰ জন্বন্ক 
অন্বীকার কবাঁষ পিতব যাব-পব-নাই অন্বতপ্ত হইলেন। অস্ু- 
তাপে তীাহাঁৰ চক্ষু ভেদ্‌ কবিষ। অবিবল অশ্রধাবা নির্গত হইতে 
লাগিল ;) তিনি ভযানক কাঁদিতে লাগিলেন । সাধু পিতৰ ধত 
দিন জীবিত ছিলেন, ততদিনেব মপ্যেড এই অনুতাঁপ-যাতনা 
তাহাব হৃদয় হইতে অস্তহিত হয় নাই। এই ঘটনা তীহাব 
জীবঞ্তনর সুখ অনেক পবিমাঁণে তিবোহিত কবিষা ফেলিয়াছিল , 
মনের হুঃচে ভালবপে আহাৰ বিহাঁব কবিতেও তাহার প্রবৃত্তি 
হইত না; সামান্ত শাক মূল ভৌজন করিষাই তিনি জীবন- 
ধাণ করিতেন। সাধু পিতর নিজেব এই চূর্বলতা স্মত্বণ 
করিমা, পাপীর দুর্বলতীয় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন । 

বদিও সাধু পিতবেব জীবনে এই ঘটনা কলম্ব-চিহম্বরূপ, 
কিন্তু তীহীর জীবন বহুল সদগূ₹ণর আধার ছিল । উত্তর-কালে 
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তিনি যে গভীর বিশ্বীস, অমিত উৎসাহ ও অদ্ভুত স্থারথ- 
ভাগের পরিচয় দিয়াছেন, তাহ! নিশ্চয়ই অসাধারণ বলিয়া 
স্বীকার করিতৈ হইবে । পিতরে র মহত্ব অগ্থতব করিয়াই মহষি 
ঈশা আপনার অন্ুবপ্তিগণের আধ্যাঞ্সিক মঙ্গল-সাধনের ভার 
অনেক পরিমাণে তীহাঁর উপর অর্পণ করিয়া যান। মহবি 
ঈশার ন্বর্গীরোহণের পরে তীয় শিষ্যগণেব হৃদয় শোকে নিতান্ত 
মুহমান হইযা পড়িয়াছিল। কিংকর্তব্যবিষু় হইয়া তাহার! 
সকল নর-নারী মিলিযা কাতরভাবে পরমেশ্বরের কপ] প্রার্থনা 
করিতেছিলেন । অবশেষে স্বর্গীয় পবিত্র আশীর্বাদ তীতা- 
দিগের উপব অবতীর্ণ হইল; তাহার! পবিত্রাত্মা কর্তৃক অন্থু- 
প্রাণিত হইয়। উঠিলেন। মহধি ঈশার প্রতি যাহাতে লোঁক- 
দিগের ভ্রান্ত ধারণা তিরোহিত হইয়া ভক্তির উদ্রেক হয়, তন্িষ 
ধর্মের মহত্ব হৃদযঙ্গম করিয়া যাহাতে ডুৎ্সাঁধনে তাঁহাদিগের 
আস্তরিক অনুরাগ জন্মে, তাহারই জন্ত যন্ত্র করিতে হইবে," 
এই কর্তব্য তাহারা বিলক্ষণ মন্ুভব করিলেন। সে সমযে 
যীহুদী জাঁতিব একটা উৎসব চলিতেছিল; নানাজাতীক্ধ বহ্থাবিধ 
লোকের সমাবেশ দেখিয়া ঈশার শিষাগণ সেই বহুজন-মষ্ুলী- 
মধ্যে ঈশার মহত্ব ও তদীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠতা ব্যক্ত করিতে গমন 
করিলেন । সাঁধু পিতর স্বর্গীয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া বক্তৃতা! 
করিলেন; সমুদয় লৌকে সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া একেবারে 
বিমোহিত হইয়া পড়িলেন ) সেই এক তেজস্বী ভাবপূর্ণ বন্তুতা! 
শ্রবণ করিয়া তদ্দিবসেই তিন সহত্ত ব্যক্তি ঈশার ধন্ম অবলম্বন 
করিলেন । 
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তদনস্তর তিনি আপনার গুরুর পদ-চিহ্বের অনুসরণ পূর্বক 
উৎসাহ সহকারে ধর্ম-প্রচারে নিযুক্ত হইলেন। তৎকালে যে 
সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে ঈশার অনুবর্তী বলিয়া পরিচয় 
দিতে লাগিলেন, তাহাদিগের মধ্যে গভীর প্রেম ও স্বার্থ- 
ত্যাগের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতে লাগল । অসংখ্য লোকে 
আপনাদিগের সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া! এক ভাগারে অর্পণ 
করিতে লাগিলেন ; একের মঙ্গলে অপরের মঙ্গল, একের ছুঃখে 
অপরের ছুঃখ অনুভব হইতে লাগিল। এনানিয়ন নাক 
এক ব্যক্তির বিশ্বাস ও ধর্মান্ুরাগ বড় দৃঢ় ছিল ন।। এনানিয়স, 
ঈশাঁর অনুবর্তী বলিয়া স্বীকার করতঃ আপনার সর্বস্ব বিক্রয় 
করিল বটে, কিন্তু বিক্রয়-লন্ধ সমস্ত অর্থ, সাধারণ-ভাগারে 
উপস্থিত করিতে পারিল না । কতক গোপন করিয়া কতক 
সাধারণ-ভাগারে উপস্থিত করিল । ধরশভাবের ঈদৃশ শিথিলতা 
ও কপটতাঁচরণ জানিতে পারিযা সাধু পিতর নিতান্ত মম্্রাহত 
হইয়া এনানিয়সকে ভর্খপনা করিয়া কহিলেন, “দেখ, এরূপ 
কপটতাঁচরণের কি প্রয়োজন ছিল? কেহ তোমাকে সর্বস্ব 
বিক্রয় করিয়া ধন্মমগুলীতে অর্পণ করিতে অনুরোধ করে 
নাই; অতএব বিক্রয় করিয়া অর্থ প্রদান করিতেই ব| কেন 
আসিলে? কেনই বা গোপনে কিয্দংশ রক্ষা করিলে ?৮ 
পিতরের উপদেশ ও ভঙৎন! শ্রবণ করিয়া এনানিয়ন এরূপ 
কাতর ও ব্যথিত-হৃদয় হইয়া পড়িল, যে সেই হুঃখেই 
তাহার প্রাণবিয়োগ হইল । তদনন্তর এনানিয়স-পত্বী সাফির৷ 
উপস্থিত হইল? তাহাকে সাধু পিতর জিজ্ঞাসা করিলেন, 
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*সত্যই কি, যে অর্থ তোমবা মণ্লীব সাঁধাবণ-ভাগডারে আনয়ন 
কবিয়াছ, উহাতেই তোমাদেব সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছে 1” 
সাফিরা কঙ্ছিল, “হ1”1* তখন সাধু পিতৰ তাহাকেও মিথ্যা 
বাদ ও কপটতাচবণেব জন্ত ভর্খসন। কবিলেন। কথিত 
আছে, সাফিবাঁও বিষম অন্তর্কেদনায পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। 
মণডলীব বৈরাগ্য ও বিশুদ্ধতা বক্ষাঁব জন্ঠ সাধু পিতবেৰ তীক্ষ 
দৃষ্টি ছিল । 

মহধি ঈশাব স্বর্গাবোহণেব পবে পাঁচ-বৎসব কাল সাধু 
পিতব জুডিযাষ বাঁস কবিষ! চাবিদিকে ধন্ম-প্রচাব কবেন। 
তদনন্তব যখন প্রাচীন দলেব লোকেবা! মহষি ঈশাব শিষ্য 
দিগেব উপব ভযানক অত্যাচাব আবন্ত কবিল, তখন তিনি 
চতুষ্পার্খবন্তী প্রদেশসমতে ভ্রমণ কবিবা বিশ্বাসী সাধকদিগকে 
উৎসাহিত কবিতে লাগিলেন। এই বে পাঁচ বসব 
অতিবাহিত হইলে তিনি সিজাবিষ। নগীবে স্ুবিখ্যাত কণি 
লিষপকে ধর্মদীক্ষা প্রদান কবিবাৰ জন্য গমন কবেন। 
বীহুদী ভিন্ন অপবজাঁতীব লোক এই প্রথমে মহধি ঈশাব ধন্ম 
অবলগ্ধন কবিলেন। এই কণিলিঘস একজন সেনাপতি 
ছিলেন, উত্তব-কাঁলে তিনি ধর্ম্পাজ্জন কৰিব সে ব্যবসাষ 
পবিত্যাগ পূর্বক সিজাবিষাব প্রথম ধর্শযাজকের পদ লাভ 
কবিয়াছিলেন। 

প্যালেষ্টাইনে ধর প্রচাব কবিধা মহাত্মা পিতব ৩৩ খুষ্টার্দে 
সিবিয়াব রাজধানী আন্টিয়োক নগরে গমন কধেন । এই নগৰ 
তৎকালে বিক্ষণ বিখ্যাত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল ॥ বোম- 
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সাম্রাজ্যের মধ্যে ৰৌম ও আলেক্জেক্জরিয়৷ ব্যতীত আর কোন 
নগরই ঈর্দুশ সমৃদ্ধিসম্পর্ন ছিল না। সাধু পিতর আন্টিয়োক 
নগরে গমন পূর্বক তথায় সর্বপ্রথমে ধর্ম-সমাজ স্বাপন করেন। 
সাত-বৎসর-কাল তিনি আন্টিয়োকে অবস্থান পূর্বক কত 
লোকের মনকে ধর্মের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার 
সংখ্যা করা যায় না। 

মহর্ষি ঈশার অনুবর্তী ধর্ম-প্রচারকদিগের মধ্যে কে 
কোন্‌ জাতির মধ্যে ধর্মপ্রচার করিবেন, যখন এই বিষয় 
নির্ধারিত হয়, তৎকালে মহাস্মা পিতর রোম-নগর স্বকীষ 
কাধ্য-ক্ষেত্র পে মনোনীত করেন । তিনি সাত-বৎসর-কাঁল 
অমিত উদ্যম উৎসাহ সহকাবে আন্টিয়োক নগরে কাধ্য করিয়। 
৪০ খৃষ্টার্ে রোম-নগরে গমন করিলেন । এই নগর তৎকালে 
কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতাব দ্বভেদ্য-ছুর্গ স্বরূপ ছিল। রাজা 
ব্ুডিয়ল সে সময়ে রোমৈর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন । সাধু 
পিতর রোম নগরে উপস্থিত হইখা, অসাধারণ উৎসাহ ও 
অধ্যবসায় সহকারে সকলের নিকটেই ধর্মপ্রচার করিতে 
আর্ত করিলেন । রোম-সাআাজ্যের রাজ-সভার পুডেন্স, নামক 
এক প্রধান সভ্য তদীয় অমৃতময় বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মহষি- 
ঈশা-প্রবর্িত ধর্্ে দীক্ষিত হইলেন। এই ঘটনার পরেই 
পুডেন্স, সাঁধু পিতরকে সামান্য ভাবে অবস্থিতি করিতে না 
দিয়া, ভিমিনাল-পর্বতোঁপরি স্বকীয় স্ুরম্য হম্ম্যে লইয়া! গেলেন । 

রোম নগরে অবস্থিতি করিয়া কিছুকাল ধর্প্রচার 
করিবার পরে সাধু পিতর এপিয়া-থণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। 
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সে সময়ে জেরুসেলাম নগরের ধর্মমগুলীব প্রতি অপরাপর 
লোকের বনু প্রকার অত্যাচার কবিতেছিল। সাধু পিতর 
আসিয়া মহর্জি ঈশার অনুবর্তী ধর্মসাধকদিগের মৃতকল্প হৃদয়ে 
উদ্যম ও সাহস উদ্দীপন করিতে লাগিলেন । এই সময়ে নৃপতি 
হোরোদ-আগ্রিপাৰ আদেশান্ুসারে ৪৪ খুষ্টান্ে দাঁধু পিতর 
কারারুদ্ধ হইলেন। তাহাঁব মুক্তির কোন উপায় ছিল না; এক 
ব্যক্তি স্বর্গীয় দেবদূতেব ন্যায় কাবামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে 
শৃঙ্খলমুক্ত কবেন। তথা হইতে সাধু পিতর পুনবায় আপনার 
কার্ধ্যক্ষেত্র বোম নগবে গমন পুর্ব ধন্ম-প্রচাবে নিযুক্ত হন। 
সেখানেও তাহাকে অচিৰকাল-মধ্যে বিপজ্জালে জড়িত হইযা 
পড়িতে হইল । বৌম-সম্রাট. ক্লডিমস তাহাকে বোম হইতে 
নির্বাসিত কবিঘা দেন । ৫১ খুষ্টাব্বে জেরুসেলাঁম নগরে মহষি 
ঈশাব অন্থুবর্ডিণেব যে মহাঁসভ। হইযাছিলঃ সাধু পিতব 
তাহাতে উপস্থিত থাকিবা। বিচাধ্য বিষষের সিদ্ধান্ত করিযা- 
ছিলেন । ব্ধাতাব নিকট হইতে রোম-নগবে কার্য করিবার 
অন্য তিনি আদেশ পাইঘাঁছিলেন, স্থৃতরাং অধিক কাল সে স্থান 
হইতে দূরে থাকিতে পাঁবিলেন না; তিনি রোম নগরে গমন 
কবিলেন। তথায সাইমন-নামক এক ব্যক্তি তাহার অতিশস়্ 
বিপক্ষতাঁচরণ কবিয়াছিল। রোম-নগবে সাইমনের বিলক্ষণ 
খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। এমনকি তাহার জীবদ্দশায় 
কেহ কেহ তাহাকে দেবতাবোধে পুজা করিত। জগদ্ধিখ্যাত 
নৃশংস রোম'সম্রাটু নীরোর সহিত এই সাইমনের প্রগাঢ় বন্ধৃতা 
জন্মে। লোকে বিশ্বীস করিত, সাইমন 'দৈবশক্কি-প্রভাবে 
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বিবিধ অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনে সমর্থ। সাঁধু পিতর 
সাইমনেব ক্রিয়া-কলাপের অলীকতা প্রদর্শন কবেন। 

ক্রমে বোম-নগববাসিগণ দলে দলে সাধু পিতবের নিকটে 
ধর্মদীক্ষা! গ্রহণ কবিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জন-সাধাবণে 
সেই বিশ্বাসী ধর্্মাতআদিগকে নির্যাতন কবিতে আবস্ত কবিল। 
এই নবধর্ীবলন্বী লৌকেবা দলে দলে ধৃত হইযা নৃশংস নীবোব 
নিকটে বন্য পশুব ন্যা নিহত হইতে লাগিলেন । ধর্্াত্মা 
সাধকেবা এই মহাবিপদ দশন কবিয়া সাধু পিতবকে কোন 
স্থানে লুক্কায়িত ভাবে বাঁস কবিবাঁব্‌ পবাঁমর্শ প্রদান কবিলেন । 
শিষ্যদিগেব নির্ধন্ধাতিশষ বশতঃ তিনি কিছুকালেব জন্য 
নিষ্ঞনে বাস কবিবাব অভিলাধী হইযা বজনীযোগে বোম নগব 
পবিত্যাঁগ কবিতেছিলেন,এমন সমধে মহধি ঈশাব প্রাণত্যাগেব 
অঁভুত চিত্র তীহাব চিত্তক্ষেত্রে উপস্থিত হইল , বোম নগবে 
অবস্থান কবিষ! প্রার্ণ বিসর্জন কবিবাব জন্য তিনি ব্রন্মেব 
আদেশ লাভ কবিলেন। বোম নগব পবিত্যাগেব বাসনা 
ক্তাহাব অন্তব হইতে সম্পূর্ণৰপে অন্তহিত হইযা। গেল । 

অচিবকালমধ্যেই সাধু পিতব ধৃত হইয1 কাবাকদ্ধ হইলেন । 
সাধু 'পলও, তাহাব সঙ্গে ধৃত হইযা৷ কাবাবাসী হন। আট মাস 
কাল তাহাদিগকে কাবাগাবে অবস্থানকবিতে হইয়াছিল । 
কারাগারে অবস্থান-কালেও তীহাবা উভষে ব্রহ্ম পুজা 
নিমগ্ন ছিলেন । তাহাদিগেব ধর্ম্জীবন দর্শন ও ধন্দোপদেশ 
শ্রবণ পূর্বক প্রোসেমস্‌ ও মান্ডিনিয্বেনস্‌ নামক ছুই জন কাঁবা- 
রক্ষক বিষুদ্ধ হইয়া নবধর্ম অবলম্বন কবেন। এই ছুই ব্যক্তি 
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উত্তবকালে বিলক্ষণ সাধু বলিয়া! বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই 
বপে সাধু পিতব ও সাধু পল সুখে ছুঃখে, সম্পদে বিপদে, 
জীবনে মবণে পবমেশ্ববেন অভিপ্রায় সাধন কবির! ধন্য হন। 
অবশেষে একই দিনে তাহাবা উভয়ে বধ্য-ভূমিতে নীত হই- 
লেন। প্রহারে সাধু পিতবেব দেহ ক্ষত বিক্ষত হইযাঁ পভিল ? 
তিনি বিশ্বাসেব উজ্জল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কবিতে লাগিলেন । ৬৫ 
খুষ্টান্দে ২৯ এ জুন বোম-নগবে সগ্রাটেব আদেশানুসাবে 
ুশে বিদ্ধ কবি সাধু পিতবকে হত্যা কৰা হইল । ইহা 
কিছুকাল পূর্বেই তাহাব ভ্ত্রীকেও ইহলোক হইতে বিদায় লইভে 
হইয়াছিল। ক্ুুশে বিদ্ধ হইবাৰ সমঘ সাঁধু পিতব, ঘাতক- 
দিগকে কেবল এই অন্থবোধ কবিধাছিলেন, “আমাব গুরু 
মহ্ষি ঈশীকে তুশে বিদ্ধ কবিবাব সমযে ঘাতুকেব তাহার 
দেহকে যে ভাঁবে জ্রুশৌপবি বাখিযাছিল্। আমি হীন, আমার 
দেহ তদবস্থায স্থাপিত হইবে কিৰপে ? আমাৰ চব্ণদয 
উর্ধভাঁগে ও মস্তক নি্ভাগে স্থাপন পূর্র্বক জুশ বিদ্ধ কবিযা, 
তোমবা আমাকে হত্যা কব” । ঘাঁতকেবা। তীহাঁৰ সেই 
অন্বোধ বক্ষা কবিযাছিল। সাধু পিতব এইনপে জীবন 
বিসর্জন কবিষ! পৃথিবীব ভবিষ্যদ্বংশেব জীবন লাঁভেব হেতু 
হুইযা। বহিলেন। তদীষ দেহ এক্ষণে বৌমেন পৌঁপ নিবাসে 
সমাধিস্থ বহিয়াছে ; তদীয নাম এক্ষণে অনংখ্য লোকেব হুদয়- 
পটে স্থুচিত্রিত হইয়াছে । 
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স্থবিখ্যাত সাধু পল, এসিয়া-মাইনবের অন্তঃপাতী টাঁস'দ 
নগরে যীহুদী-বংশে জন্মগ্রহণ করেন । তদীয পিতা মাতা তাহার 
নাম “দল” রাঁখিয়াছিলেন। টার্সস-নগব রোম-সাআাজ্যের 
অধীন এক উৎকৃষ্ট বাণিজ্য-স্থান ছিল ; তত্রত্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ে 
নানা শাস্ত্রের আলোচনা হইত। সাধু পলের পিত৷ টা্স'স- 
নগরে অবস্থান করিয়া ব্যবসাযদ্বাব! জীবিকা নির্বাহ করি- 
তেন। তিনি পুভ্রকেও ব্যবসায়-বিবধক শিক্ষা প্রদান 
করিয়াছিলেন । যীহুদীজাতির ব্যবসাযানুবাগ চিরদিনই 
প্রবল; উক্ত জাতির প্রত্যেকেই তকালে আপন আপন 
সন্তানবর্গকে কোন না কোন ব্যবসায় শিক্ষা দিতেন । সাধু 
পল স্বীয় পিতার অভিপ্রাঁধানুপাবে তাশ্ধু নিম্মাণ করিতে 
শিখিযাছিলেন। টার্সস নগবেব তাশ্থু অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া 
প্রসিদ্ধ ছিপ; পল বাল্যকালেই অতি উত্কুষ্ট তান্ধু নির্মাণে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। এ সকল তাশ্ু বনুমূল্যে বিক্রীত হইত । 
সাধু পলের পিতা স্বীয় সন্তানের শৈশবীবস্থাতেই তীয় অসা- 
ধারণ ধী-শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন ) সেই জন্য তিনি শিশু 
পলকে উচ্দশিক্ষ প্রদান করিতেও শিথিল-যত্ব হন নাই । সাধু- 
পল প্রথমে কয়েক বৎসর টীর্সদ নগরেই শিক্ষালাত করেন ১ 
সেই সময়ের মধ্যে তিনি ধীহুদীদিগের ধর্মশান্ত্র উত্তমন্ধপে 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । তানস্তর ত্রয়োদশু-বৎসর-বয়ঃক্রম- 
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ফাঁলে তিনি উচ্চতব শিক্ষা লাভের আকাঁঙায় জেরুসেলাম 
নগরে গমন কবিয়। তত্রত্য স্থপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক গ্যামেলিয়েলের 
শিষ্য-শ্রেণীভূক্ত হন । মহাত্মা গ্যামেলিযেল বিবিধ শাস্ত্র-বিশারদ 
স্বপগ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন ; দর্শন শাস্ত্রে ও বাঁজনীতি বিষয়ে 
তাহাব বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তদীয শিষ্যগণ তাহার 
নিকটে নিষমিতবপে গ্রীক ও ভিক্রু ভাষা শিক্ষা কবিতেন; 
সমযে সমষে তীহাবা ন।টিন ভাঁষাবও শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। 
অল্পকাল মধ্যেই প্রীক ও ভিক্রু ভাষাষ সাধু পলেৰ আসাধাবণ 
বৃৎপত্তি জন্মিযাছিল? তিনি গীক ভাষায আবিষ্টটল,, প্লেটো 
প্রভৃতি জগদ্িখ্যাত দাশনিক গণ্ডিতগণে গ্রন্থাৰলী পাঠ 
কবিযাছিলেন । গ্যামেলিষেল শিষ্যদিগকে কেবল ভাঁষ। শিক্ষা 
দিয়া নিবস্ত হইতেন না ; তকশাস্ব ও বীহুদীজাতিব রীতি-নীতি 
বিষযক শিক্ষাঁও প্রদান কবিতেন । সাধুপল স্বকীয স্বাভাবিক 
প্রতিভা-বলে তর্কশীস্ত্রে অদ্বিহীম পণ্ডিত হুইযা উঠিয়াছিলেন? 
অন্যান্য বিষষেও তাহাব অসাধাবণ জ্ঞান জন্মিয়াছিল । 
শিক্ষা-গুরু গ্যামেলিষেল, পলেব মেধা ও প্রতিভা দর্শনে বিশুদ্ধ 
হইয়াছিলেন ) অবশেষে তদীয় পাণ্ডিত্যে প্রীত হুইয়! তীঙ্বাকে 
সম্মানস্ৃচক উপাধি প্রদান করিলেন। কালক্রমে সাধু পলের 
পাশ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দিকে পবিব্যাপ্ত হইঘ৷ পড়িল। 

যে সময়ে বীহুদী জাতির ধর্মতাঁৰ মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া- 
ছিল, তৎকালে ফিরুসি ও সাডিযুসি-সম্প্রদায় ভূত্ত লোৌক- 
দিগেব ধর্খাডম্বরপ্রিফতা বহুল পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইত । 
ত্াহাদিগের মধ্যে প্রকৃত ধন্সাধন ছিল না; কিন্ত অসার 


২৪ সাধু-্চরিত | 


ক্রিয়া-কলাপ বিলক্ষণ ছিল। মহর্ষি ঈশা উল্লিখিত ফিরুসি ও 
সাভিযুসিদিগকে অসার ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ পূর্ববক প্র্কত 
ধন্ম্সাধনে মনোনিবেশ করিবার উপ্পদেশ প্রদান্ম করিতেন) 
তাহাতেই উহার! তীহার ঘোরতর বিপক্ষ হইয়৷ উঠে। 
তিনি উহাদিগের বিপক্ষতায় ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া প্রাণ বিসর্জন 
করিলেন ; অবশেষে যখন তদীয় শিষ্যমগুলী আপনাদিগের 
মধ্যে পবিত্রাক্মার আবিভাব অনুভব করতঃ অন্প্রাণিত হুইয়। 
উঠিলেন, দলে দলে লোকের! ঈশা-প্রবন্তিত নবধন্ম অবলম্বন 
করিতে লাগিল, তখন ফিরুসিগণের বিদ্বেষীনল অধিকতর 
প্রজ্জলিত হইয়৷ উঠিল ) তাহাঁর। বিবিধপ্রকারে ঈশা-শিষ্যগণের 
উপর অত্যাচার করিতে আরম্ত করিল। যীহুদীর! নবধর্ম্ীবলম্বি- 
গৃণের অনিষ্টসাধন করিবার স্থঘোগ পাইলে কখনই সে সুযোগ 
পরিত্যাগ করিত না । একদা সাধু ট্টিফেনের উপর তাহা" 
দিগের ক্রোধ-তৃষ্টি পতিত হইল। সাধু ট্টিফেন নবধর্শ-মগলীর 
এক প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। যে সময়ে এই মহাত্মার উপর 
নির্যাতন আরম্ভ হয়, ততকীলে পল অত্যাঁচারকারীদিগের 
দলভুক্ত হইয়াছেন। সাধু পল জীবনের প্রথমাবস্থায় ফিরুসি- 
সম্প্রদায়-তুক্ত ছিলেন, স্থতরাং তিনি যে ঈশা-শিষ্যগণের 
বিপক্ষতাচরণে নিযুক্ত হইবেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। 
যীন্ুদীগণ ঈর্ধ্যা ও বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশবর্তী হওয়া! সাধু ট্টিফেনের 
উপর মিথ্যা! দোষারোপ পূর্বক তত্রত্য বিচারালয়ে অভিযোগ 
উপস্থিত করিল; বিপক্ষগণের অসছুপায়ে সাধু, ঈশ্বর-নিন্দুক 
বলিয়! প্রমাণিত হইলেন। দে দেশে উক্ত সময়ে ঈশ্বর- 
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নিন্দুককে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করিবার বিধি ছিল। সাধু, ৰধ- 
স্থানে নীত হইলেন । পল, মহাত্মা িফেনের বিপক্ষগণের মধ্যে 
এক প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিচার-সভায় ট্টিফেনের 
প্রাণদগ্ডাদেশ শ্রবণ করিবার জন্য ব্যগ্রচিত্তে দণ্ডায়মান ছিলেম, 
বধস্থানে উপস্থিত হইয়। হত্যাঁকাবিগণের সাহাধ্য করিয়ছিলেন। 
যে সময়ে চারিদিক হইতে লোকের! মহাত্মা ট্টিফেনের উপর 
শিলা-খণ্ড সমূহ নিক্ষেপ করিতেছিল, তৎকালে তিনি হত্যা- 
কারিগণের উত্তরীয়-বস্ত্ররাশি গ্রহণ পূর্বক এক পার্থ বসিয়া 
সেই নৃশংস ভীষণ দৃশ্য অবলোকন করিতেছিলেন। ট্রিফেন 
দাকুণ যাতনা পাইয্সাও স্থির ভাবে শত্রগণের মলল প্রার্থনা 
কৰিয়া প্রকৃত বিশ্বাসীর ন্যায় মানবলীল! সংবরণ করিলেন! 
ঈশা-শিষ্যগণের মধ্যে এই মহাত্মাই সর্বপ্রথম ধর্শের জন্য 
শক্রহন্তে প্রাণ-বিসর্জন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর 
হইতে পলের উপদ্রব দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলণ 
তাহার কর্তব্য-বুদ্ধি এরূপ কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল, ষে 
নিরীহ নবধর্মীবলম্িগণের উপর ঘোরতর উৎপীড়ন কম্মিতে 
তিনি অণুযাত্র কুষ্ঠিত হইতেন না; অবলাগণের প্রতিও 
তাহার অত্যাচারের সীম! ছিল না। ঈশান্ুবত্তিগণক্কে 
নিপীড়ন করিয়া পৃথিবী হইতে নবধর্শ্ম উৎসন্ন করাই তাহা 
একমাত্র ব্রত হইয়াছিল। প্রাচীনমতাবলম্বিগণের এইযপ 
উৎপীড়ন নিতাত্ত অসহ্য বোধ করিয়া, নবধর্্-মগডলীর কতক- 
গুলি ব্যক্তি জেরুসেলাম হইতে ডামান্থস্‌ নগরে পলায়ন 
করিয়াছিলেন। এই সংবাদ পলের শ্রতি-পথারূচ হইবাশ্া 
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চিনি ডামাস্কস্-নগয়ে গমন পূর্ধ্বক তত্রত্য ঈশ-শিখ্যগণের 
উপর ঘির্ধাতন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। পল, জেরু- 
সেলামস্থ যীছুদি-ধর্মযাজক থিয়োফিলাসের নিকটে উপস্থিত 
হইয়। কহিলেন, “ঈশানুবর্তী নৃতন-মতাবলম্বী বে সকল লোক 
ভাঙাস্বদ্‌ নগরে অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকে জেরুসেলামের 
কারাগারে আনয়ন পূর্বক শাসন কর কর্তব্য বোধে আমি 
তথায় যাইতে উদ্যত হইয়াছি? যাহাতে তত্রত্য বীহুদীগণ 
উহ্না্দিগকে ধৃত ও শৃঙ্খল-বদ্ধ করিয়া, আমার হস্তে অর্পণ কনে, 
দেই ভাবে আপনি যীহুদ্ীমগলীকে একখানি পত্র লিখিয! 
দিলে ভাল হয়”। এই প্প্রস্তাবান্থদারে থিয়োফিলাদ্‌, পলের 
হস্তে এক পত্র লিখিয় দিলেন ) পল সেই পত্র লইয়া ডামাস্কন্‌ 

ষাত। করিলেন । 

জেরুসেল্সাম হইতে ডামাস্কস্‌ যাইবার সময়ে পলের 
হদয় ঘোর-ছরভিসন্ধিপূর্ণ ছিল? কিন্তু পথিমধ্যে তাহার 
জীবনে এক মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল । তিনি যখন ডামাম্কসের 
নিকটবর্তী হইয়াছেন, এমন সময়ে সহস। এক স্বর্গীয় আলোক 
তাহার নমন-পথে উপস্থিত হইল । দেইণঅপুর্বব জ্যোতির 
প্রতথর তেজ, পল ও তাহার সঙ্গিগণ অসহ্য যধোধ করিতে 
লাগিলেন । সাঁধু পলের হৃদ স্তত্ভিত হুইয়! পড়িল ? তিনি 
আয চক্ষুকম্প্ীলন করিতে পারিলেন না/ পল অস্বপৃষ্ঠ হইতে 
তৃসৃষ্ঠে পড়িয়। গেলেন । তিনি বোধ করিলেন, সেই দ্যোতির 
মধ্য হুইতে যেন মহধি ঈশ। তাহাকে বলিতেছেন, “মল.! সল! 
কেন সুমি "্জামাঁকে উৎপীড়ন, করিতেছ ?* এই ঘটনায় পল 
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নবজীবন লাঁভ করিলেন ; এই আঙ্োক তাহাকে অধম হইতে 
রক্ষা করিল) এই বাণী তাহাকে সাধু-পীড়ন হইতে নিবৃত্ত 
করিয়া নির্শল ধর্দ-পখে আকর্ষণ করিল। ঈশা-শিব্যগণের 
ন্যায় ধর্্মসাধন করিবার জন্য তাহার হৃদয় অন্থপ্রাণিত 
হইয়া উঠিল। তিনি নয়নোন্পীলন পূর্বক দৈবাভিপ্রায় 
অন্থুসারে ভূপৃষ্ঠ হইতে গাত্রোথান করিয়া নগরাভিমুখে 
গমন করিলেন । তাহার সঙ্গিগণ এই অদৃষ্টচর ও অশ্রতপূর্বব 
ঘটনায় নিতাস্ত বিশ্ময়াপন্ন হইল । সাধু পল নগর মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইস্া জুডাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন । তথায় ঘিনি নিরশনে 
অবস্থান পূর্বক প্রার্থনা ও আত্মচিস্তায় তিন দিবস অতি- 
বাছিত করিলেন; তদনস্তর এনানিয়স নামক এক লীধু 
পুরুষের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। মহাত্মা এনানিয়সেরু 
উপদেশ-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে তিনি আপনার 
মধ্যে পবিত্রাত্বার আবির্ভীব অন্কুতব করিলেন। পল দিবা: 
চক্ষু প্রাপ্ত হইলেন ? এনানিয়স কর্তৃক তদীর দীক্ষাভিযেক-ক্রিয়ণ 
সম্পাদিত হইল । তিনি মহর্ষি-ঈশা-প্রবন্তিত ধর্মে দীক্ষিত 
হইয়া, নৃতন ভাব ও নূতন উৎসাহ লাঁত করিলেন। 
ধন্মমতের পরিবর্তে সরস ধর্মতাব তাহার হৃদয়কে অধিকার 
করিল; ধর্দবিতগডার পরিবর্তে ধর্ম্সাধনে তাহার প্রবৃত্তি 
প্রধাবিত হইল। এই ঘটনার পরে সাধুপল কয়েক দিন 
ভামাস্কস্‌ নগরে অবস্থান করেন ; তৎকালে তত্রত্য উপাসনা 
মনরে তিনি বিলক্ষণ উৎসাহ সহকারে নবধর্ধ প্রচার 
করিরাছিলেন। ঈশা-শিষ্যগণের প্রবল শক্রু পলকে নবধর্শ- 
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এচারে প্রবৃত্ত দেখিয়া! সকলেই যার-পর-নাই বিষ্ময় বোধ 
ফরিল। অবশেষে গভীর তপস্যায় নিষুক্ত হইয়া ব্রক্ষলাভের 
বাসন! সাধু পলের হৃদয়ে জাগ্রত হইল; তিনি আরবের অস্ত- 
গত এক নির্জন আরণ্য প্রদেশে গমন পুর্র্বক একাকী ব্রহ্ধ- 
সাধনে নিযুক্ত হইলেন । 

কিছুকাল নির্জন-তপস্যাঁয় অতিবাহিত করিয় ধর্্াত্মা 
গল ডামাস্কদ্‌ নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি যেমন 
বুদ্ধিমান, তেমনই পণ্ডিত ও বাগ্মী ছিলেন 7 এক্ষণে সাথু- 
জীবন ও তপোঁবল লীভ করিয়া অদ্ভূত শক্তি সহকারে ডামাস্ক- 
সের উপাসনা-মন্দিরে নবধর্্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। 
পলের পরিবর্তনে যীহুদী-সম্প্রদায়েব ভয়ানক ক্রোধ উদ্দীপ্ত 
কুইয়াছিল; ক্রমে ক্রমে তাহার উপর ষীহুদীদিগের দ্বণা ও 
বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিল | যীহুদীগণ তাহার প্রাণ- 
বিনাশের নানাপ্রকার চক্রান্ত করিতে লাগিল; ডামান্কসের 
শাঁসনকর্তার নিকটে সাঁধু পলের নামে অভিযোগ উপস্থিত 
ফিল; শাসনবর্তীও শক্রগণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। 
সাধু পল যাহাতে নগর হইতে পলায়ন করিতে না পারেন, 
তজ্জন্য চক্রান্ত-কারিগণ নগ্র-দ্বারে প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিল 
তাহাঁর। পলকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । এই ঘোর 
বিপদ হইতে রক্ষ। করিবার জন্য সাধু পলকে তদীয় শিষ্যগণ 
রজনী-যোগে নগর-প্রাচীর হইতে নগরের বহির্ভাগে নামাইস্কা 
দিলেন। ধর্থীত্বা পল ডামাক্কম্‌ পরিত্যাগ পূর্বক নিরাপদে 
বজেকদেলাম ঘাত্রা করিলেন। জেরুসেলামে উপস্থিত হই! 
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'তিনি প্রধানাঁচার্ধ্য মহাত্ব! পিতরের সহিত ধর্মালাপে পরম- 
সুখে অভিবাহিত কৰিতে লাগিলেন। সাধু পল নিজে 
বলিয়াছেন, মামি মহীত্বা পিতরকে দেখিবার জন্যই জের- 
সেলাম যাত্র। করিয়াছিলাম”। পদের মনোবাঞ্ণ। পূর্ণ হইল। 
তিনি পঞ্চদশ দিবস মান্র জেরুসেলামে অবস্থান করিয়াছিলেন; 
উক্ত-কালমগ্যে তথায় ধর্মপ্রচার করিতে ক্ষান্ত ছিলেন না। 
সাধু পল এরূপ পাণ্ডিত্যসহকারে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, যে 
বীহুদীগণ ভাহার প্রতিবাদ করিতে অসমর্থ হইয়! তাহার 
প্রাণবিনাশে কত-সংকর হইয়া উঠে। তীয় বন্ধুগণ যীহুদী- 
দিগের ছুরভিসন্ধি অবগত হইয়া, তাঁহাকে লইয়৷ সিজারিয়া 
নগরীতে প্রস্থান করেন) তথ। হইতে তাহারা সাধু পলকে 
সমুদ্রপথে তদীয় জন্মভূমি টার্সস নগরে পাঠাইয়া দেন। সাধু 
পল তথায় তিন বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল অবস্থান পুর্বক 
সিলিসিয়! ও সিরিয়া প্রভৃতি চতুষপার্ববন্থী স্থান সমূহে নবধন্ধ্ 
প্রচার করিয়া বিলক্ষণ ফল লাভ করিয়াছিলেন । উল্লিখিত 
স্থান সমূহের বছলোক তদীক়্ শিষ্য-শ্রেণীতুক্ত হইক়! প্রকৃত 
সাধুজীবনের অধিকারী হইয়াছিলেন। , 
সাধু ্টিফেনের বিনাশের পরে, মহধি ঈশার যে সকল 
শিষ্য জেরুসেলাম পরিত্যাগ পূর্বক আন্টিয়োক নগরে পলায়ন 
কৰবেন, তাহারা তথায় অসংখ্য লোকের হৃদয়ে নবধর্মের 
গ্রতি অনুরাগ উদ্দীপন করিয়াছিলেন। সাধু বার্ণাবাস, 
৪৩"খুষ্টাকে স্মান্টিয়োক নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, 
্জ্ব্য় ভালে প্রচার কার্ধ্য! সম্পাদিত হইলে, বিস্তর 
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স্ুক্ষল কলিয়ে । সাধু পলের স্তায় এক জন উৎসাহী সুবদ্কা 
এ্রচারক্র সাহায্য পাইলে মে তিনি উক্ত স্থানে ধর্শ গচার 
করিয়া ক্কৃতার্থ হইতে পায়েন, তাঁহাও বিলক্ষণ অন্ুতৰ 
করিলেন। সাধু বার্থাবাদ এইবপ অন্থভব করিয়া! টার্সম 
হইতে সাধু পলকে আন্টিয়োক নগরে লইয়া যান। তীহার! 
উভয়ে মিলিত হইক্সা বৎসর-কাল তথায় অসাধারপ পরিশ্রম 
মহকারে ধর্ম-প্রচার কবেন। এই সময়েই আপ্টিয়োক 
নগরে ঈশা-শিষ্যগণ সর্বপ্রথম “পৃষ্টান* নামে অভিহিত হুই- 
লেন। ৪৪ ধুষ্টান্বে জেরুপেনামে ভয়ানক ছর্ভিক্ষ উপস্থিত 
হইল; তত্রত্য নরনারীগণ অনীভাবে হাহাকার করিভে 
লাগিল তৎকালে জেজ্ণনা বাসী ঈশা-শিকাগণকে হে 
বিষম ক্লেশে পতিত হইতে ২খাছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া 
শেষ করা যায় না। আন্টিনোকবাসী সাধকগণ সেই 
ভয়ানক হুংখের সংবাদি প্র হইথা যথাসাধ্য অর্থ ও খাঁদ্য- 
ভ্রব্য সংগ্রহ করিলেন। সাখু বার্ণাবাস ও সাধু পল তং- 
ষমুদ্বার লইয়া, সেই ছুঃখ-প্রপ্মা(৬৩ ধর্ম্াত্মাবর্গের সাহাধ্যার্থে 
েব্ুসেলাম নগরে উপ'স্তত হলেন। তাহারা কিছুফাল 
ভখায় 'আবস্থিতি পূর্বক এতঠ্য দৃতিক্ষ-ক্রিষ্ট বন্ধুগণের সেব 
ক্বরিতে লাগিলেন। অছুত পাবশ্রম সহকারে সেবা-ব্রভ 
উদ্যাপন করিয়। অবশেষে সাধু াখারাস ও পাধু পল জআ্বপ্টি- 
ক্বোক লগরে প্রত্যান্বত্ হইলেন । 

,” এই অময়ে সাধু পলের ধন্মদাধনপথে কিঞিি খিস্ম 
উপস্থিত হুইঙ্গাছিন । এই বিদ্ধ য়ে। কি, তাছা' ইডি 
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গাঠ বরিয়া স্পষ্টরূপে নির্ণর করা যায় না। কেহ কেহ 
বলেন, শারীরিক পীড়াতেই সাধনের ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। 
অপর কেহ*ফেহ বলেন, নান প্রকার প্রলোতনেই তাহার 
সাধন-বিস্বা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। ধাহা- 
হউক, ধর্মাস্বা পল ধর্সাধনে অধিকতর যত্ববান হইয়া 
অচিরেই সেই বিত্ব বিদূরিত করিতে সমর্থ হন। তিনি 
স্বকীয় হীনতা চিন্তা করিয়া পরমেশ্বরের চরণেই আত্ম- 
সমর্পণ করিয়াছিলেন ; ধর্ম্মান্থরাগ বৃদ্ধির জন্ত নানাপ্রকার 
বৈরাগ্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন ; একান্তচিত্তে পরত্রঙ্গের 
আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরমেশ্বরের কৃপা লাভ 
করিয়। পল, বার্ণাবাস সমভিব্যাহারে দেশে বিদেশে নবধর্শম 
প্রচারার্থ যাত্রা করিলেন । তৎকালে নানাস্থানে ঈশা-শিষ্যগুণ 
প্রাচীন-মতাবলম্বীদিগের দ্বারা নিপীড়িত * হইতেছিলেন । 
প্রেরিত প্রচারকগণ অর্থ উপার্জনের জন্ত কোন প্রকার চেষ্টা 
করিতেন ন!; সাধারণের দাঁনেই তাহাদিগের আহারাদি 
নির্বাহিত হইত, কিন্তু মহাস্ী পল ধর্মাসাধন ও ধর্ধপ্রচার 
করিয়া অবশিষ্ট যে সময় পাইতেন, সেই সময়ে তান প্রস্তুত 
করিতেন ; সেই তাশ্থু বিক্রয়ের দ্বারাই তদীয় আহার সংগ্রহ 
হইত। সাধু পল জীবিকা নির্বাহার্থ ঈদৃশ উপায় অবলম্বন 
স্করিতেন রটে, কিস্ত দে দিকে তাহার অধিক যত্ব ছিল না; 
সাধারণের দানে বীহাদিগের দেহযাত্র। সম্পন্ন হইত, ফ্তাহা- 
দিশ্গঞ্ষে যেমন সময়ে সময়ে ন্লাভাবে ও বন্ত্রাভাবে ক্লেশ পাইছে 
হুইন্চ, সাঁধুপলও সেই প্রকার ক্রেশ প্রাপ্ত হইতেন। 
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সাংসারিক বিষয্বে তাহার সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল ) ধর্মই 
তাঁহার প্রাণ যন সমগ্রভাবে অধিকার করিয়াছিল। প্রচার- 
যাত্রা বহির্গত হইয়। সাধু পল ও সাধু বার্ণীবাস,সিজিসিয়া বন্দরে 
উপস্থিত হন; তথা হইতে তাহার! সমুদ্রপথে সাইগ্রস 
দ্বীণে যাত্রা করেন। সাধু মার্ক এই গ্রচার-যাত্রায় ত্তাহা- 
দিগের সঙ্গী হইয়াছিলেন। সাইপ্রস দ্বীপ, মহাত্ম! বার্ণাবাসের 
জন্মভূমি। তথায় উপস্থিত হুইয়! সাধু পল অসাধারণ দক্ষতা 
সহকারে নানাস্থানে প্রচার করিয়াছিলেন। সাইপ্রস দ্বীপে 
অসংখ্য লোক তদীয় বক্ত তা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া! নবধর্্ম অবলম্বন 
করেন , সাজি পলস নামক এক রোমীয় শাসনকর্তা সাধু 
পলের অদ্ভুত ধর্শজীবন দর্শনে ও অমৃতময় ধর্োপদেশ শ্রবণে 
বিমোহিত হইয়া তাহার নিকটে ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করেন। এই 
উচ্চপদাভিষিস্তু ব্যক্তিকে দীক্ষিত করীতেই ইহীর নীমান্ু- 
সারে সল, "পল” নামে প্রসিদ্ধ হইম্থাছেন। 

নানাস্থানে প্রচার করিয়া সাধু গল ও সাধু বার্ণাবাম 
এসিয়া-মাইনরে উপস্থিত হন। এসিয়া-মাইনরের অন্তঃপাঁতী 
লিক্লোনিয়। প্রভৃতি প্রদেশের অধিবাসিবর্গ তাহাদিগের 
ক্রিম্বাকলাপ দর্শনে ও ধর্মোপদেশ শ্রবণে ঈদৃশ বিমুগ্ধ হইক্জা- 
সিল যে, তাহার তাহাদিগকে দেবতা বোধে নৈবেদ্য অই 
পুজা! করিতে গিয়াছিল। সাধুপল তদ্র্শনে আহাদিথকে, 
“একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের পুজাই বৈধ? অন্য কোন 
প্রাণীর পুজা করা৷ ধর্ঘমবিরুদ্ধ”--.এইরূপ উপদেশ প্রদান করেন 
ভাহাতে তত্রত্য লোকের! অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠে ? যাহার! 
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পূজা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারাই শিলাখণ্ড ছুড়ির়া 
তাহাকে আঘাত কবুতে আরম্ভ করে। সাধু পল ঈদৃশ 
আহত হইয়শছিলেন, যে লোকেরা তাঁহাকে মৃত ভাবিয়া 
তাঁহার দেহ টাঁনিয়! লইয়া নগরের বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিল। তদনন্তর তিনি শিষ্গণের শুশ্রষায় অচিরে আরোগ্য 
লাভ করিয়। বার্ণাবাস সমভিব্যাহারে সে স্থান পরিত্যাগ করেন । 

৪৮ খৃষ্টাৰে সাধু পল ও সাধু বার্ণাবাস দেশে দেশে ধর্শা- 
প্রচারার্থ আন্টিয়োক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তিনবৎসর- 
কাল নানা স্থানে মহর্ষি-ঈশা-প্রবর্তিত নবধর্ম্ের মহ কীর্তন 
করিয়া ৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা পুনরায় আশ্টিয়োকে প্রত্যাগত 
হইলেন । এই সময়ে জেকুসেলাম নগরে ঈশা-শিষযগণের প্রথম 
সম্মিলনী সভার (১৩ 179 0909791] 000001]) অধিবেশন, 
হয়? উক্ত সভায় সমুদয় প্রেরিত-প্রচারক, ও নানাদেশীয় নব- 
ধর্মীবল্বী প্রধান ব্যক্তি সমবেত হন ; নাধু পলও আশ্টিয়োক 
হইতে যাত্রা করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা 
বার্ণাবাস ও মহাম্মা টাইটস্‌ তাঁহার সমভিব্যাহীরে' জেরুসে- 
লামে গমন করিয়াছিলেন । নানা স্থানে ধর্ম-প্রচার কিয়! 
আন্টিয়োকে প্রত্যাবৃত্ব হইবার পরে, পলের হৃদয়ে জেরুসেলায় 
গমনের বিলক্ষণ ইচ্ছা হইয়াছিল; বিধাতা সে ইচ্ছা! সফল 
করিলেন । যে উদ্দেস্টে জেরুসেলাম নগরে ঈশা-শিষ্যগণের প্রথম 
মহাঁসভার অধিবেশন হয়, তাহা সিদ্ধ হইয়া গেল। সভা- 
স্থলে ধর্মাস্মা পিতর সর্বপ্রথমে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা 
করেন; তদনস্তর সাধু পল ও সাধু বার্ণাবাস, বিজাতীয় নর- 
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নারীগণের মধ্যে কিরূপ ধর্মপ্রচার করিয়া আসিয়াছেন, 
বিজাতীয়গণ নবধন্ব অবলম্বন করিম! কিন্ধপ সাধু-জীবনের 
অধিকারী হইয়াছেন,__তদ্বিযয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 
যীহুদীজাতীয় যে সকল ব্যক্তি নবধর্্ণ অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
তাঁহাদিগের কোন কোন আচার-ব্যবহার অপরজাতীয় 
নবধর্শীবলম্বীরা গ্রহণ করেন নাই, সেই জন্যই যে বিরোধ 
উপস্থিত হয়, তাহারই মীমাংসা করিবার জন্য উল্লিখিত 
মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল ; মহাত্মা পিতর, পল, বার্ণাবাস 
ও জেম্স প্রভৃতির বক্ত তায় সভাস্থ সকলেই বুধিতে পারিলেন, 
আচার-ব্যবহারের পার্থক্য থাকিলেও সর্বজাতীয় লোক 
সমভাবে ধন্্জীবনের অধিকারী হইতে পারেন ৷ 

জেরুসেলাম হইতে সাধু পল ও সাধু বার্ণাবাস কতিপয় 
বন্ধু সমভিব্যাহারে আন্টিয়োকে প্রত্যাগত হন। তথায় 
উপস্থিত হইয়া তাহার! উৎসাহ সহকারে ধর্মপ্রচার করিতে 
লীগিলেন। এইব্ূপে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া! সাধু পল 
দ্বিতীয়বার দূরবর্তী দেশ সমূহে ধর্ম-প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন । 
“নানাস্থানে অগণ্য নর-নারী ঈশ্বর-বিস্থৃত হইক্সা,-_ধর্দসাধনে 
পরাম্ুখ হইয়া,_-সংসারে জড়িত হইয়া! কালক্ষেপ করিতেছে, 
তাহাদিগের উদ্ধার-াধন করা আবশ্ঠক+-_এই তিস্তা সাধু পলের 
প্রাণকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল ; সেই জন্যই তিনি আন্টি- 
ফ্লোক নগরে স্থির থাকিতে পারিলেন ন!। এবার সাধু বার্ণাবাস, 
সাধু পলের সঙ্গী হইলেন ন1!। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, 
সাধু পল ও সাধু বার্ণাবাস প্রথম-গ্রচার-যাত্রা-কালে মার্ককে 
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সঙ্গে লইয়াছিলেন) কিন্তু মার্ক কিছুকাল তীহাদিগের 
সঙ্গে থাকিয়া, পরিশেষে নিরুদ্যম হইয়া একাকী 
আপ্টিয়োকে প্পরত্যাবৃত্ব ঠ্‌ন। সেই কারণেই হউক, অথবা! 
মার্কের সহিত পলের কোন প্রকার মতদ্বৈধ থাকাতেই হউক, 
সাধু পল, মার্ককে এবার সঙ্গে লইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন 
সাধু বার্ণাবাস, মার্ককে সমভিব্যাহারে লইয়! সাইপ্রস দ্বীপাভি- 
মুখে যাত্রা করিলেন ; সাধু পল, কিলাস নামক এক ব্যক্তিকে 
সঙ্গে লইয়৷ আশ্টিয়োক পরিত্যাগ করিলেন । তদনস্তর সাধু 
পল সিরিয়া, সিলিসিয়! ও পিসিডিয়! প্রভৃতি বহু দেশ পর্যটন 
পূর্ধবক ধর্ম্রপ্রচার করিয়। বহুলৌককে নবধর্ম্ে দীক্ষিত করেন । 
সিলিসিয়া প্রদেশের অন্তবর্তী টার্সস নগরই পলের জন্স্থান। 
টার্সস হইতে সাধুপল ধিলিসিয়ার উত্তর-প্রান্তবর্তী উরস পর্বত » 
উত্তরণ পূর্বক ধর্মপ্রচারার্থ লিকোনিয় প্রদেশে পদার্পণ 
করেন। এই স্থানেই পুর্ব ভীহাকে ভয়ানক নির্যাতন ভোগ” 
করিতে হইন্নাক্ছিল । লিকোনিয়া-প্রদেশে ষে সকল লোক সাধু, 
পলের শিষ্য-শ্রেণীতূক্ত হন, সাঁধু টিমথি তীহাদিগের মধ্যে 
অন্যতম । সাধু পল লিকোনিয়া হইতে ফ্রিজিয়া ও গ্যা্লে- 
শিষ্া প্রদেশে গমন পূর্বক নবধর্ম্বের তত্ব সকল প্রচার করিতে 
থাক্ষেন। কথিত আছে, গ্যালেশিয়া প্রদেশে লোকেরা! 
ক্ঠাহাকে “ন্বর্গীয় দূত” বোধ করিয়াছিল। গ্যালেশিয়ায় 
অবস্থান-কালে সাধু পল পীড়াণ্রস্ত হন) তৎকাঁলে তত্রত্য, 
শিল্্যঙগপ এরূপ যত্বু ও শ্রদ্ধা সহকারে তাহার শুশ্রঘা। ও 
তন্বাবধান করিয়াছিলেন যে, তিনি যত দিন বাচিয়াছিলেন, 
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ততদিনই তাহাদিগের প্রতি তজ্জন্য অক্ুত্রিম কৃতজ্ঞ! 
প্রকাশ করিতেন। ॥ 

রোগমুক্ত হইয়। সাধু পল, গ্যালেশিয়। পরিত্যাগ পূর্বক 
পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া ট্রোয়াস্‌ নগরে উপস্থিত হন। 
তায় অবস্থিতি-কাঁলে তিনি রঞ্জনীতে স্বপ্নযোগে দর্শন 
করিলেন, যেন মাসিডোনিয়া-নিবাসী এক ব্যক্তি তাহার 
সম্মুথে উপস্থিত হইয়া আগ্রহ সহকারে বলিতেছে, “আপনি 
'ামাদিগকে ধর্ধশিক্ষা দিবার জন্য মাসিভোনিয়ায় চলুন+। 
এই রূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়! সাঁধু পল” মাসিডোনিয়া-রাজ্যে 
প্রচার-যাত্রা করাই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া অনুভব 
করিলেন । তদনস্তর তিনি তথায় গমন করিবার জন্য সাধু লুক 
₹ও অপর কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহাঁরে পোতারোহণ পূর্বক 
ইয়োরৌপে উপস্থিত হইলেন। সাধু পল মাঁপিডোনিয়ার 
অন্তঃপাতী ফিলিপি নগরীতে উপস্থিত হইয়া ধর্মপ্রচারে 
নিষুক্ত হইয়াছিলেন। এই নগরী মহাবীর আলেকজগ্ডারের 
পিতা ফিলিপ কতৃক প্রতিষ্টিত হয়। তীহাঁরই নামানুসারে 
স্থান “ফিলিপি” নামে আখ্যাত হইয়াছিল । যে সময়ে সাধু 
পল তথায় উপস্থিত হন, তৎকালে উহা রোমীয়দিগের এক 
উপনিবেশ-ক্ষেত্র ছিল । মহ্্ষি-ঈশা-প্রবন্তিত নবধর্ম ইয়োরোপ- 
খণ্ডে প্রথমে ফিলিপি নগরীতে প্রচারিত হয়; ফিলিপি 
নগ্বরীতে সাধু পল, লিডিয়া নায়ী এক বন্ত্র-ব্যবসাগ্িনী 
রষণীকে প্রথমে উক্ত ধর্মে দীক্ষিত করেন। স্ধু পলের 
পরিশ্রষ-প্রভাবে তথাক্স অচিরকাল-মধ্যেই এক ধর্দ্সমা্ 
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প্রতিষ্ঠিত হইল। ফিলিপি নগবীতে এক ব্যক্তির এক 
ক্রীতদাসী ছিল! দাসী অনৃষ্ট গণনাব ভাণ করিয়া! 
অর্থ উপার্জন কবিত ) তাহাঁব প্রভুই এ অর্থের অধিকাবী 
হইত। সাধু পলেব ধর্মোপদেশ দ্বাবা শ্রী নাবীৰ হাদয়ে 
পবিবর্তন উপস্থিত হয় ? সে স্বকীক্ন অধর্ম্নকব ব্যবসাষ পবিত্যাগ 
পূর্বক ধর্মলাঁভে ব্যগ্র হইযা উঠে। এই ঘটনাষ উল্লিখিত 
নাবীব প্রতুব হৃদষে ভঘানক ক্রোধ-সঞ্চাব হইল) সে আব 
ক্রীতদাপীব অধর্থ-উপার্জিত অর্থে অধিকাবী হইতে পারিবে 
না, এই ভাবিষা সাধু পলকে মভানর্থেব মল বিবেচনা! করিতে 
লাগিল। সেই পাপাশয ব্যক্তি ছুষ্টবুদ্ধিৰ বশবন্তী হইম! সাধু পল 
ও দিলাঁসেব বিকদ্ধে এই বলিয়! তত্রত্য শীসনকর্ভীব নিকটে 
অন্ভিযোগ উপস্থিত কবিল নে, তীাহাবা উভয়ে নগবেব শান্তি 
ভঙ্গ কবিতেছেন, এবং বোমীযদিগেব ধর্মে বিকদ্ধ মত সকল 
সর্বত্র প্রচাব কৰিতেছেন। বিচাৰপতি বোমীষ ছিলেন ; তিনি 
ঈদৃশ অভিযোগ শ্রবণে নিতান্ত কুদ্ধ হইয়া, তাহাদিগকে 
আনাবৃত-শবীব কবিষ। নিদাকণ বেত্রাঘাত কবিবাঁৰ জন্য 
কর্মচাবীদিগেব প্রতি আদেশ প্রদান কবিলেন। অদৃশ 
প্রহাবেও সাধু পলেব ও দিলাদেব অব্যাহতি হুইল না; 
তাহাবা কাঁবাবদ্ধ হইলেন। কাবাগাবে তাহাদিগকে শৃঙ্খল 
বন্ধ হইয়া অবস্থান কবিতে হইযাছিল । অসীম যন্ত্রণা উপ- 
ভোগ করিয়াও সাধু পল ও সিলাঁস নিস্তেজ-হৃদয় হইয়া 
পড়েন নাই; বাত্রিকালে যখন চতুদ্দিক নিন্তব্ধ হইল, তাহারা 
অনুরাগে প্রমত্ত হইয়া উচ্চৈতম্বরে ব্রহ্গনাম, গান করিতে 
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লাগিলেন! তৎকালে দৈবঘটনায় অকস্মাৎ তথায় ভূমিকম্প 
উপস্থিত হইল। তাহাতে কারাগৃহ,যার-পর-নাই কম্পিত 
হইতে থাকে 9 সেই প্রবল ভূ-কম্পন এভাবে কারার উদ, 

টিত হইয়। যায়, এবং বন্দীপ্দিগকে যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা 
তইয়াছিল, তাহা! সহসা বন্ধন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এ 
সমম্নে সাধু পল ও সিলাঁস ইচ্ছা! করিলে পলায়ন করিতে পার্ি- 
তেন) কিন্তু তাহারা পলায়ন না করিয়া কারামধ্যেই অব- 
স্থান করিতেছিলেন। , কারা-প্রহরী অকস্মাৎ জাগ্রত হ্ইয়! 
দেখিল, কারা-দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে । বন্দিগণ অবশ্যই 
পলায়ন করিম্নাছে ভাবিয়া, সে রাজ-ভয়ে নিতাস্ত বিহ্বল হুইয়! 
পড়িল। কারা-প্রহরী মনে করিল, রাজা এ সংবাদ প্রাপ্ত 
ঝুইলে নিশ্চয়ই আমাকে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন” । অব- 
শেষে সে দারুণ ভয়ে আক্রান্ত হইয়া আর স্থির থাকিতে 
গারিল না) তরবারি দ্বার আপনি আপনার শিরচ্ছেদ 
করিতে উদ্যত হইল । সাধু পল তদর্শনে তাহার মনের ভাব 
স্পষ্টই বুঝিতে পারিস! উচ্চৈঃস্বরে বলিয়৷ উঠিলেন, “আপনার 
অনিষ্ট করিও না) আমরা কেহই পলায়ন করি নাই, উভয়েই 
কারামধ্যে অবস্থান করিতেছি”। বন্দীদিগের ঈদৃশ সাধুতা দর্শনে 
প্রহরীর চিত্ত তাহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইল; সে সাধু পলের 
চরপতলে পতিত হইয়। মনের অন্থ্রাগ প্রকাশ করিল। সাধু 
পল ' নব-ধর্থের মহত্ব ব্যাধ্য। করিয়া তাহাকে বিৰিধ উপদেশ 
প্রধান করিতে লাগিলেন ; অবশেষে সেই প্রহরী সপরিরাঁরে 
তাহার নিকটে ধর্্স-দীক্ষা। গ্রহণ ক্র্িল। বুজনী গ্রভাত্ব হইলে 
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উল্লিখিত ঘটনাসমূহ বিচারপতির কর্ণগোচর হইল ) অধিকল্ত 
তিনি জানিতে পারিরেনন, বন্দী রোমীয় প্রজা! বলিয়! আঁত্ম- 
পরিচয় প্রদ্ান্ণ করিয়াছেন ; তৎকালে তাহার হৃদয়ে ভয় ও 
বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। রোমীয় প্রজার প্রতি বেত্রাঘাত 
প্রভৃতি দারুণ দণ্ড প্রদীনের বিধি ছিল ন! বলিয়াই বিচারপতি 
যার-পর-নাই ভীত হইয়াছিলেন । তিনি কালবিলম্ব না করিয়া 
স্বয়ং কারাগারে উপস্থিত হইয়! সাধু পলকে ও সিলাসকে মুক্তি 
প্রদান করিলেন। বিচারপতি তৎকাঁলে সৌজন্যের পরা- 
কাষ্ঠ। প্রদর্শন করিয়াছিলেন । সাধু পল ও সিলাস কারামুক্ত 
হইয়! প্রথমে লিডিয়ার আঁলয়ে উপস্থিত হন। তদনম্তর 
সাধু পল বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ও তাহাদিগকে 
নানাপ্রকার সছুপদেশ দিয়া সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ 
পূর্বক সিলাস সমভিব্যাহারে ফিলিপি পরিত্যাগ করেন । 
সাধু পল ধর্ম-প্রচারেই আম্মোৎসর্ম করিয়াছিলেন? 
ফিলিপি পরিত্যাগ পূর্বক তিনি মাঁসিডোনিয়ার রাজধানী 
থিসালোনিক! নগরীতে উপস্থিত হন। সাধু পল তথায় কিছু- 
কাল অবস্থান পূর্বক বর্শ প্রচার কফরেন। তত্রত্য বীহুদী- 
বংশীয় কতিপয় ব্যক্তি ও অপর জাতীয় বহুসংখ্যক লোক 
তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচারে ও মনোহর উপদেশে আকৃষ্ট 
হইয়া নব-ধন্্ অবলম্বন করিয়াছিলেন। নব-ধর্ম্ীভিষিক্ত 
এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কয়েকজন অসাধারণ সাধুতা! 
লাভ 'করিয়! বিলক্ষণ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। থিসালোনিক। 
নগরীতে সাধু পল, জেসন নামক এক ব্যক্তির আলয়ে 
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বাস করিতেন। যখন বহসংখ্যক লোক গ্রীচীন-মত পরি- 
ত্যাগ পূর্বক সাধু পলের শিষ্য-শ্রেণীভূক্ত হইলেন, তখন 
যীহুদী-সাধারণের ঈর্ষ্যানল প্রজ্জবলিত উষ্টিল। তাহারা 
তাহাকে ধৃত করিবার অভিপ্রায়ে কতিপয় দস্যু নিযুক্ত করিয়া- 
ছিল। ধর্ীত্ম। পলের শিষ্যগণ সেই সংবাদ অবগত হইয়া 
তাঁহাকে ও সিলাসকে জেসনের আলয় হইতে স্থানাস্তরিত 
করিয়া এক গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। যে সকল 
দক্থ্য সাধু পলকে ধৃত করিবার জন্ত নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা 
নানাস্থানে তাহার অনুসন্ধান করতঃ অবশেষে জেসনের 
আবাদ-স্থান আক্রমণ করে; তথায় সাধু পলকে না পাইয়া 
জেসনকে ধরিয়া লইয়! বিচারপতিদ্দিগের নিকটে উপস্থিত করে। 
জেসন যাহাতে ভবিষ্যতে সাবধান হইয়া চলেন, তন্রপ উপ- 
দেশ দিয়া বিচারপতির তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিয়া 
সিলেন। এই ঘটনার পরে সাধু পল, সিলাস-সহ বিরিয়! 
নগরীতে ধর্ম্প্রচারার্থ প্রস্থান করেন। সে স্থানেও অসংখা 
যীনুদী নব-ধর্মে অভিষিক্ত হওয়ায় লোকেরা তাহার বিরোধী 
হইক্ক! উঠে । সাধু পল, সিলাস ও টিমথিকে তথায় রাখিয়া 
একাকী গ্রীপ দেশে এথেন্স, নগরে প্রচার-যাত্র! করেন। 
এথেন্সবাসী জ্ঞানী, অভ্তান,__সমুদয় শ্রেণীর লোকের নিকটেই 
তিমি, মহধি ঈশার জীবন ও তীহার প্রবপ্তিত নব-ধর্্ম সম্বন্ধে 
বক্ত ত1 করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতের! আগ্রহ সহকারে তাঁহার 
সহিত ধন্মীলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এেন্সবাসী লোফ- 
দিগের মধ্যে কুসংস্কার বিলক্ষণ প্রবল ছিল। তাহাঝা নাঁন।- 
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প্রকার দেব-দেবীর পূজা করিয়াও পরিতৃপ্ত ছিল না; যদি 
কোন দ্েবতাব নাম অজ্ঞাত থাকে, পাছে সেই 
দেবতার পৃজ না কবাতে তাহারা নিরয়গা'মী হয়, এই ভঙ্ে 
এখেন্সবাসীবা “অজ্ঞাত দেবতাব” পৃজার্ও এক মন্দির 
নির্মাণ কবিয়াছিল। সাধু পল এথেক্নবাসীদিগকে বলিলেন,_ 
“তোমবা যে অজ্ঞাত দেবতা পুজার্থ মন্দিব নির্মাণ কবি- 
রাছ, তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় পবমেশ্বব ; আমি তাহারই 
বিষষ তোমাদিগেব নিকটে প্রচাৰ কবিতে আসিয়াঁছি” 

এথেন্দ নগবেও তাঁহাৰ ধর্দর-প্রচাবেব সফল উৎপন্ন হইল। 
সাধু পলেব নিকটে ত্রহ্মতত্ব ও মহর্ষি ঈশাৰ অদ্ভুত জীবন- 
কাহিনী শ্রবণ কবিয়া কতকগুলি লৌক নবধর্ম্দে অভি- 
ধিক্ত হইযীছিলেন। ডায়োনিসিষস নামক তত্রত্য এক্স 
প্রধান বিচাবপতি, সাধু পলেব উল্লিখিত নবাভিযিক্ত শিষা- 
দমৃহেৰ মধ্যে অন্যতম। জেস্ইট-সম্প্রদামভূক্ত পণ্ডিত 
থিবোৌ বলেন, “প্রচাবক চুঁডামণি সাধু পল কর্তৃক এখেক্দ 
নগরে প্রথম নবধর্ম-সমাঁজ প্রতিষ্ঠিত হয়”। সাধু পল পবিভ্রাত্মাব 
পবিচাঁলনাক্রমে এথেন্স হইতে কবিস্থ নগবে গমন পু্ব্বক 
ধর্মপ্রচাব কবেন। কবিস্থ নগবে তিনি আকুইল! নামক এক 
ব্যক্তির আলয়ে অবস্থিতি কবিতেন। এই আকুইলা ও 
তদীয় পর্ধী প্রিস্কিলা ধীহুদী বংশীয় ছিলেন। ইহাদেব 
জন্মভূমি পণ্টস প্রদেশ । ইহণীবা বোমনগরে বাস কবিতেন। 
সম্রাট ক্লডিয়দ আজ্ঞা! প্রচার কবিয়াছিলেন,--“রোম নগরে 
হীহুদীর। বাস করিতে পাইবে না? সকল যীহুদীকে রোম নগর 


৪২ সাধু-চরিত। 


ত্যাগ করিতে হইবে»। তন্নিবন্ধন রোমবাঁসী যীহুদীর! নানা 
স্থানে গমন করিয়! বাস করে; অনেনে করিছে আসিয়া বসতি 
করিয়াছিল। আকুইলা ও প্রিষ্কিলা, উল্লিখিত চ্চাঁড়িত ধীহুদী 
বর্গের অন্তভূতি। আকুইলা তাম্থু নিশ্মীণ করিয়া বিক্রয় 
করিতেন, তদ্বারাই এ যীহুদী দম্পতির গ্রীসাচ্ছাদন নির্বাহিত 
হইত। মহাস্বা পলও তথাষ অবস্থিতিকালে রাব্রিতে তান 
প্রস্তুত করিতেন, সেই তান্থ বিক্রয় দ্বাবাই তদদীয সমস্ত ব্যষ 
নির্বাহিত হইত। সাধু পল, আকুইলাব আলযে অবস্থান পূর্বক 
অষ্টাদশ মাস করিন্থনগরে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন । তত্রত্য 
বছুসংখ্যক লোক নবধর্মশে অভিষিক্ত হন। ক্রিস্পাস নামক 
প্রাচীনমতাঁবলম্বী এক ধর্মযাজক সপবিবাঁবে সাধু পলের নিকটে 
এন্্দীক্ষা গ্রহণ কবেন। এই ঘটনা করিন্থবাসীর। ক্রুদ্ধ 
হুইক়া ধর্মাত্মা' পলের বিকদ্ধে শাসনকর্ভান নিকটে অভিযোগ 
উপস্থিত করিল । পল প্রাটীন মতেব বিকদ্ধ মতসমহ সর্ধার 
প্রচার করিতেছেন, ইহাই তাঁহাদিগেব অভিযোগের বিষষ 
ছিল। ঘে শাঁসনকর্তীব নিকটে এই অভিযোগ উপস্থিত 
হয়*তিনি অতিশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাহাঁব নাম 
নোভাটন্‌ গাল্লিয় ; তিনি সুবিখ্যাত পণ্ডিত সেনেকার অগ্রজ 
সহোদর ছিলেন । গাল্লিয়ো সাধু পলকে নিরপরাধী বিবেচনা 
করিয়া অব্যাহতি প্রদান করিলেন ৷ এইব্ূপে সাধু পল এক 
নগর হইতে নগরাস্তরে গমন পূর্বক নান! ক্লেশ সহ্য করিয়াও 
ধর্প্রচার করিতে লাগিলেন ; সর্বত্রই নবধর্মের বিজয়- 
পতাকা উড্ডীন হুইতে লাগিল! করিস্থে অবস্থান-কাঞ্জে 


সাধু পল। ৪৩ 
সাধু পল ৫২ খুষ্টান্বে থিসালোনিয়াবাসী নবধন্্মীভিষিক্ 
লোকদিগকে বিবিধ-ট্িপদেশ-পূর্ণ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, 
তাহা অন্যর্্প বর্তমান বহিষাছে। উহাই মহাত্মা পলের 
প্রথম বচনা। কবিন্থ হইতে. সাধু পল একটা ধন্মোৎসবে 
যোগ দিবাব অভিপ্রায়ে আকুইলা ও প্রিস্কিলা সমভিব্যাহ্াবে 
জেরুসেলাম যাত্রা কবেন, পথিমধ্যে কেংখ্যা নগবীতে 
মস্তক মুণ্ডন কবিষা৷ বৈবাঁগ্য-ত্রত গ্রহণ কবেন। তদনস্তৰ 
তিনি অর্ণবপোতাঁবোহণ পূর্বক এফিসস নগবে উপস্থিত হন ১ 
তথায় কযেকদিন অবস্তান পূর্বক ধন্মগ্রচাব কবিষাছিলেন । 
অবশেষে আব ও কমেকটা স্গান পবিদশন কবি! জেকসেলামে 
উপস্ফিত হইলেন। তিনি কিছুকাল পবমা।নন্দে উত্তস্থানে 
যাপন কবিষা আণ্টিযোক নগবে উপনীত হন । রর 

সাধু পল নিশ্েষ্ট হইযা অবস্থান কবিবাব*লোক ছিলেন 
না। আন্টিযৌক হইতে তিনি অনতিষিলঘেই এফিসস নগবেঁ 
ধন্মপ্রচাবার্থ গমন কবিলেন। তিন বসব কাল তথায় বাস 
কিয়া, সাধু পল অসংখ্য লোককে ধম্মপথে আকর্ষণ কবিঘা- 
ছিলেন। এই সমযে তিনি এফপ পবিশ্রম কবিতেন» যে 
তদ্বিরণ পাঠ কবিলে বিশ্মধান্বিত হইতে হয। সাধারণ লোকে 
তাহার উপর নির্যাতন কবিতেও ক্রটি কবে নাই । এফিসসে 
তাহাকে নিত্যই প্রায় নূতন বিপদ আক্রমণ করিত , পবমেশ্বর- 
ককপায় তিনি সকল প্রকাব বিপদ অতিক্রম কবিয়া স্বকার্য্য 
সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাধু পল প্রথমতঃ এফিসস নগরস্থ 
বীহুদী-মন্দিরে গা ধর্প্রচার করিতে প্রবৃত হইয়াছিলেন ; 


৪৪ সাধু-্চরিত। 


ধীহুদীগণ তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করায় তিনি টাইরেনাস্‌- 
নামক এক ব্যক্তিব বিদ্যামন্দির স্বীয় গ্রচাব-ক্ষেত্রৰপে নির্দিষ্ট 
করেন। এই রূপ ধর্মপ্রচাঁব দ্বাৰা এফিসসবাজী বহুসংখ্যক 
লোকেব জীবনে পবিবর্তন উপস্থিত হয়; তাহারা নানা- 
গর গরতিমা পুজা পবিত্যাগ পূর্বক অদ্বিতীষ পবমেশ্ববে 
পৃজ। অবলম্বন কবে । যে সকল লোক প্রতিম! নিম্ীণ ও বিক্রয় 
করিষাঁ জীবিকা নির্বাহ কবিত, ইহাতে তাহাদিগেব হৃদয়ে 
বিষম ক্রোধে সঞ্ধাব হইল । একদা দায়েনা দেবীর পুজ। 
উপলক্ষে এথেন্স নগবে এক মহোৎসব হয় ১ উক্ত উৎ্সব-কালে 
তত্রত্য শিল্পরকবগণ দাঁয়েনা দেবীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বজত-প্রতিম! 
বিক্রষ কবিয়! বিস্তব অর্থ লাভ কবিত। সাধু পলেব শিষ্য- 
শ্রেণীভুক্ত হইঘা বহুলোক প্রতিমাব প্রতি বীতবাগ হইযাছেন 
দেখিযা ডেমিটিযস নামক এক জন স্বর্ণকাব, সম-ব্যবসাযী- 
দিগকে একত্র আহ্বান কবিয! কহিল, “দেখ, এই,পল যে কেবল 
আমাদিগেব ব্যবসাষেব ক্ষতি কবিতে বসিয়াছে, এপ নহে, 
অধিকস্ত এই ব্যক্তি আমাদিগেব দাষেন৷ দেবীব মাহাত্ম্য খর্ব 
ককিরাব প্রয্াস পাইতেছে”। ডেমিটিয়সেব বাক্য শ্রবণ 
করিয়া সমবেত লোকদিগেব ক্রোধানল প্রজ্জলিত হইয়! 
উঠিল। সকলেই ধর্ম্াত্মা পলেব অনিষ্ট সাধনেব সুযোগ 
অন্গসন্ধান কবিতে আঁবস্ত কবিল। ৫৭ খুষ্টাব্ে এই ঘটনা 
উপস্থিত হয়। এফিসস নগবেব দায়েনা দেবীব পুজা -মন্দির 
ভূষগুলের ত্যাশ্চর্ধ্য সপ্ত বস্তর অন্যতম । তত্রত্য লোকেরা 
মনে করিত, উক্ত ধর্দ-মন্দির ও তাহার অভ্যস্তরস্থ প্রতিমা" 


সাধু পল। ৪ 


সমূহ, দেবতাগণ স্বর্গধামে প্রস্তত করতঃ পৃথিবীতে স্থাপন 
করিয়। গিয়াছেন। ্লিথিসস্বাসীরা! দাঁয়েনা! দেবীর মন্দির- 
সম্মুথে দণ্ডায়ঙ্গান হইয়া, প্দায়েন। দেবীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ”_ 
বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সাধু পৰোর, শক্রগণ 
তাহাকে বন্য-পশুমুখে নিক্ষেপ করতঃ বধ করিবার অভিলাষী 
হইয়! তাহার অন্বেষণ করিতে আরন্ত করিয়াছিল; তাঁহাকে 
ধত করিতে অসমর্থ হইয়া তাহারা, গাই়স ও আরিষ্টার্কস- 
নামক তীয় মাসিডোনিয়াবাসী ছুই জন শিষ্যকে ধৃত 
করিয়া বন্য-পশু-মুখে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়। শিষ্য- 
দ্বয়ের বিপদ-সংবাদ অবগত হইব! মাত্র সাধু পল বিপক্ষগণের 
সম্মুখীন হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন ) কিন্তু যখন জানিতে 
পারিলেন, তিনি বিপক্ষগণের নিকটে উপস্থিত হইলেও শিষ্য 
দ্বমকে রক্ষা করিতে পারিবেন না, অধিকস্ত 'নিজেই জীবন 
হারাইবেন, তখন অগত্যা সে সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন? 
যাহা! হউক, পরমেশ্বর-কৃপায় গাইয়স ও আবিষ্টার্কস অক্ষত- 
শরীরে শত্রগণের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। জনৈক রাঁজপুরুষ বিবিধ উপায়ে উত্তেল্িত 
জন-সাধারণকে শান্ত করিয়া উহদিগের প্রাণরক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। 

উল্লিখিত ঘটনার অব্যবহিত পরে সাধুপল এফিসস 
হইতে মাসিডন যাত। করেন। তিনি যখন ষে স্থানে অবস্থান 
করিয়। ধর্প্রচার করিতেন, তখন অপর স্থানের লোকদিগকে 
বিস্থৃত হইতেন না; পত্র দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লোকদিগের 
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ধ্মতাঁব উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। ৫৫ খুষ্টান্কে 
করিন্থ হইত্বে গ্যালেশিয়া প্রদেশের শিষ্যদিগকে এইরূপ 
এক পত্র লিখিয়াছিলেন) ৫৬ খু এক্রিসস্‌ হইতে 
করিস্-বাদী শিষ্যদিগকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন ; মানিভন 
হইতে ৫৭ খুষ্টাবে পুনরায় করিস্থবাসী শিষ্যদিগের নিকটে 
আর এক খানি পত্র প্রেরণ করেন। এইরূপে ফিলিপি ও 
এফিসসের নবধন্শীভিষিক্ত লোকেরাও তদীয় উপদেশ-পূর্ণ 
পত্র লাভ করিয়াছিলেন। সাধু পল ৫৯ খৃষ্টাব্দে করিস্থ হইতে 
রোম-নিবাপী ঈশা-শিষ্গণকেও একখানি ধর্ম্োপদেশ-পত্র 
প্রেরণ করেন। এ সকল পত্র চিরপাঠ্য হইয়। বর্তমান 
রহিয়াছে । সাধু পল মাসিডন হইতে গ্রীসদেশে গমন 
নকরিয়াছিলেন। তথায় তিন-মাস-কাল অবস্থিতি করিয়া 
তিনি জেরুসেলাম যাত্রা করেন; গরমনকালে কতিপয় প্রধান 
নগরে ও কতকগুলি দ্বীপে ধর্দরপ্রচার করিয়াছিলেন। নানাঁ- 
স্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তিনি জেরুসেলামস্থ ধর্শ- 
সমাঁজের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । সেই সমব_ 
অর্থ লইয়া! সাধু পল জেরুসেলামে উপস্থিত হইলেন - 
উহার সংগৃহিত অর্থে জেরুসেলামের ধর্ম্মমণ্ডলীর . বিস্তর 
উপকার হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সাধু পল 
একদা জেরুসেলামের যীহুদী-মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন, 
* তকালে কতকগুলি যীহুদদী তাহাকে তথায় দেখিয়। ভয়ানক 
জু্ধ হইয়া উঠে। পর যীহুদীরা তাঁহাকে বিদেশে মবধ" 
প্রচার করিতে গুনিরাছিল। এক্ষণে সাধু পলকে তাহান্স 
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ধর্্মমন্দিরে উপস্থিত দেখিয়! বলিয়া উঠিল,-_হে ইশ্্ায়েল- 
সম্তানগণ ! এখানে এমন এক ব্যক্তি উপস্থিত,রহিয়াছে, যে 
আমাদের ধশ্ব্বিরুদ্ধ মত সকল প্রচার করে ; আর দেখ, এই 
ব্যক্তি বিজাতীয় এক জনকে সঙ্গে লইয়া আমাঁদিগের ধর্মম- 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে”? যদিও সাধু পল কোন বিজাতীয় 
লোক সমভিব্যাহারে উক্ত মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই, কিন্ত 
নগর মধ্যে তাহার! তাহাকে বিজাতীয় লোক সহ ভ্রমণ করিতে 
দেখিয়াছিল বলিয়াই তাদৃশ সিদ্ধান্ত কল্পনা করিয়! লয় | যাহা 
হউক এ ঘীহুদীদিগের বাক্যাবসান হইলে সকলেই সাধু পলের 
বিরোধী হইয়া দঁড়াইল। তাহারা সাধু পলকে সবলে মন্দির 
হইতে বহিষ্কৃত করিয়। দ্িল। জনৈক রাজপুকুষ বাধ। প্রদান না 
করিলে সেই ক্রোধোন্মত্ত ষীহুদীবর্গ সাধু পলকে মন্দিরের 
বাহিরে হত্যা করিতেও ক্ষান্ত হইত না। উক্ত রাজপুকুষ, 
উত্তেজিত জন-দাধারণের ভয়ে সাধু পলকে একেবারে অব্যা- 
হতি প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সাধু পলকে 
মিসরবাসী মনে করিয়া শৃঙ্খলবদ্ধ করিবার অনুমতি প্রদান 
করিয়াছিলেন। সাধু পল শৃঙ্খল-বদ্ধ হইয়া কিছু ব্লিজ্মার 
জন্য গ্রীক ভাষায় অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তীহাকে 
গ্রীকভাষায় কথ! কহিতে দেখিয়া রাজপুরুষ বুঝিতে পারিলেন, 
তিনি মিসরদেশীয় নহেন। সাধু পলের আবেদন গ্রাহ্য হইল। 
তিনি সেই অবস্থায় দৈব বলে বলীয়ান হইয়া স্বীয় জীবনের, 
্রক্ষলীল। জুললিত ভাষায় বাগ্মীতা সহকারে কীর্তন কন্িক্চে 
পাগিলেন। পরমেশ্বরের প্রসাদে কিন্ধপে তাহার নবন্ধীরন 
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লাভ হইল, কিরূপে তিনি স্বজাতীয় বিজাতীয় বহুলোকের 
চিন্তকে ধর্মপথে আকর্ষণ করিতে সাঁর্থ হইলেন, ততসমুদয় 
বর্ণনা করিলেন। বিপক্ষকুলের রোধাঁনল তদ্বারা নির্বাপিত 
হওয়া দূরে থাকুক, বিজাতীয়দিগের বিষয় শ্রবণ করিয়া 
তাহার। অধিকতর কুদ্ধ হইয়া উঠিল। সকলে বলিতে 
লাগিল,--এ ব্যক্তির প্রাণদণগ্ড হউক,__এ ব্যক্তির প্রাণথদণ্ড 

প. যে রাঁজপুকষের আজ্ঞা পাইয়া সাধু পল এই বক্তৃতা 
করিতে সমর্থ হইযাছিলেন, তাহার নাম লিসিষস। লিসিগস ও 
সাধু পলের উপর জুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি পলকে 
কারাগারে লইয়া গিয়া! বেত্রীঘাত করিবার জন্য সেনাপতির 
প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। সেনাপতি, সাধু পলকে 
ক্লারাগারে লইয়। গিয়া বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন । 
তখন ধর্মনবীর পল, সেনাপতিকে কহিলেন, “বিনা বিচারে কোন 
রোমীয় লোককে কি প্রহার করিবার বিধি আছে” ? সেনাপতি 
তচ্ছুবণে তথ! হইতে নিষ্কা স্ত হইঘা লাসয়সের নিকটে সেই 
কথ! বিজ্ঞাপন করিলেন। সাধু পলকে বেত্রাঘাতের দারুণ 
ঘাত্তনা উপভোগ করিতে হইল ন। সেরাত্রি তিনি কারা- 
গারেই অতিবাহিত করিলেন। নিশীথ সময়ে ধর্াত্মা পল 
উপলব্ধি করিলেন, পরমেশ্বর বলিতেছেন, “পল ! পল! তুমি 
জেরুসেলাম গন্ধে যেরূপ ব্রঙ্গলীলা কীর্ভন করিলে, রোম 
নগরে গমন করিয। তোমাকে তন্্রপ ব্রহ্মলীলা কীর্তন করিতে 
হুইবে”। তদনত্তর নিশার অবসান হইল। প্রভাতে লাধু 
গলের বিচাঁরার্থ যীনুদ্রী ধর্্যাজকবর্গ সমবেত হইলেন । 
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বিচার-সভাঁয় কোন প্রকাৰ মীমাংসা হইল না; অধিকস্ত 
ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল। লিসিয়স, লাঁধু পলকে 
রোষীয়-সৈনপরিবেষ্টিত করিয়া সভাস্থল হইতে অন্যত্র 
লইয়া যান। খ্রূপে সৈন্য-পরিবেষ্টন পূর্ব্বক না লইয়া গেলে, 
বোধ হয় তদীয় বিপক্ষগণ তাঁহার জীবন হরণের চেষ্টা করিত। 
তদনস্তর সাধু পলের শক্রগণ তাহাকে হত্য। করিবার জন্য 
এক চক্রান্ত করিল? সাঁধু পলের ভাগিনেয় জেরুসেলামে 
অবস্থান করিতেন, তিনি মাতুলের আসন্ন বিপদ অবগত 
হ্ইয৷ তাহাকে উল্লিখিত যড়যন্্রেব সংবাদ প্রদান করেন। 
ক্রমে দেই সংবাদ লিসিয়সের কর্ণগোঁচর হইলে তিনি সাধু 
পলকে অতি সাবধানে ততপ্রদেশের রোমীয় শাসনকর্তা 
ফেলিক্সের নিকটে প্রেরণ করেন। ফেলিক্স, তাহাকে ছৃঈ 
বৎসর কারারুদ্ধ করিয়া রাখিঘাছিলেন্‌। ফেলিক্সের ভিন 
পড়ীর মধ্যে ডুসিল নাম্সি এক যীহুদী জাতিয়া রমণী ছিলেন; 
এমিসা-বাজ আজিজের সহিত উক্ত রমণীর বিবাহ হইয়াছিল । 
ছুরাচার ফেলিক্স, অসীধু কামনার বশবর্তী হইয়া বিবিধ 
কৌশলে তাহাকে স্বীয় অবৈধ পত্বীকপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
উল্লিথিস্ত রমণী বহুকাল হইতে অসাধারণ-প্রতিভাসম্পন্ন 
ধর্দবীর পলের বিষয় শুনিগ্না আসিতেছিলেন ; সেই জন্য 
সাধু পলকে দেখিবার জন্য তাহার অভিলাষ হইল । তদীয় 
অভিলাঘাহুসারে ফেলিক্স, সাঁধু পলকে এক নির্জন প্রকোষ্ঠে 
আহ্বান করিলেন। সাধু পন তথায় সমবেত হইলেন ? 
ফেলিক্স,ও তীয় পত্বী সাধুর বন্মুখতাগে আসন গ্রহণ পূর্ব্বক্ক 
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তদীয় ধর্মমত শ্রবণাভিলাধ ব্যক্ত করিলেন | সাধু পল সেই 
ইন্জরিয়-পরাদ্বণ নীচ-প্রকৃতি নরনামীর: সন্দুথে সেজে স্বকীয় 
নিশ্মল ধর্-মতসকল ব্যাখ্যা করিক্ঠে কষিতে' ব্যভিচার ও 
ইঙ্্রিয়াসক্তি্র সুতীব্র প্রতিবাদ ফরিলেন। সাধুর উপদ্ধেশ- 
বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পাপাসক্ত নর-নারীর হৃদয়ে ছুর্বিষহ 
আত্মগ্লানির উদয় হইল। তাহারা আর স্থির থাকিতে না 
পানিয়! পলকে কারামধ্যে গমন করিবার জন্য বিদায় প্রদান 
করিলেন। ৫০ খৃষ্টাব্দে ফেলিক্স, রোম-সমাটের আদেশানু- 
সারে তথা হইতে রোম নগরে গমন করেন। তদনস্তর ফে্টস 
নামক এক ব্যক্তি উক্ত প্রদেশের শাসনকর্তীর পদে অধিক্নঢ় 
হন। সম্রাট র্লডিয়স, হেরোদরাজার ভ্রাতুষ্পুত্র আশ্রিপাকে 
শাঁলিলি ও তন্নিকটবর্তী কতিপয় প্রদেশের রাজা রূপে বরণ 
করিয়াছিলেন । রাজ! আগ্রিপা, স্বীয় ভগ্নী বেরেনিস সমভি- 
ব্যাহারে একদ| ফেব্টসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন 
করিয়াছিলেন। সেই দমধে সাধু পল, কারাগারে অবস্থান 
করিতেছেন । রাজা আগ্রিপা, সাধুকে দেখিবার অভিলাষ 
প্রকাশ করায় ফেস্টস তাহাকে রাজ-সদনে উপস্থিত করিলেন । 
তথায় আরও বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। রাজার 
অভিপাধান্গসারে ধণ্মীস্বা পল স্বীয় ধর্মমত ব্যাখ্যা করিয়া 
সভাস্থলে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতা শ্রবণ 
করিয়া আগ্রিপার হ্বদয় ঈদ্দুশ বিুপ্ধ হুইয়া পড়ে, যে নব- 
ধর্ম অবলম্বন করিয়। সাধু পলের শিষ্য-শ্রেণীতৃক্ত হইবার 
জন্ক তাহার হদয্ষে ছুর্দম্নীষ্ক বাসনার উদ্রেক ভ্ইয়াছিল। 
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অনেক চেষ্টায় রাজা আশ্রিপা সেই সাধু-অভিলাষ হৃদয় 
হইতে অপসারিত করিষ্কাছিলেন। কত সময়ে কত লোকের 
হৃদয়ে এইরপ্জ সাধুভাঁবের উদয় হয়, ও তাহারা অসাধু 
প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া হৃদয় হইতে সাধু-সংকল্প বিদুরিত করিয়া 
দেয়, তাহার সংখ্য। করা যায় লা। সাধু পল, সআট- 
সদনে যাহাতে তাঁহার বিচার হয়, তাহারই আয়োজন করিয়া 
দিবার জন্য ফে্টসকে অনুরোধ করিয়াছিলেন । ফেস, 
তদমুসারে সাধু পলকে অর্ণবপথে রোম নগরে প্রেরণ করি- 
লেন। সাধুলুক ও অপর কতিপয় শিষ্য ধর্ম্ীত্বা পলেৰ 
সঙ্গী হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইল ) 
নাবিকেরা পোত চাঁলনে অসমর্থ হইয়া পোত রক্ষায় নিরাশ 
হইয়! পড়িল। চতুর্দশ দ্রিবল পরেও সেই ভয়ঙ্কর ঝটিকাকু 
নিবৃত্তি হয় নাই ; সেই কয় দিবস পোতারোহিগণ ভায়ে আকুল 
হইয়া আহার নিদ্রা প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অব 
শেষে নাবিকেরা পোত-রক্ষার্থ তছুপরিস্থ সমস্ত দ্রব্য জলে 
নিক্ষেপ করিল। অর্ণবধান ক্রমে ক্রমে এমন এক স্থলে 
উপস্থিত হইল, যে স্থান হইতে নাবিকেরা৷ বুঝিতে পারল, 
ভূমি দুরবর্তী নহে। তখন তীর-প্রাপ্তির আশায় তাহারা 
বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তীরে উত্তীর্ণ হইবার 
পূর্বে পোত চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া জলমঞ্ন হইয়! পড়িল! ঈশ্বর- 
স্কপায় পোতস্থ কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ হয় লাই; কেহ বা 
সম্তরশ দ্বারা, কেহ বা অন্য উপায়ে তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 
সাধু পল ও পৌতস্থ অপর সমুদায় লোক মাণ্টা স্বীপে উ্ভীর্ঘ 
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হন ;তথায় তিন মাদ অবস্থিতির পর, সাধু পল ও তীয় 
সঙ্গিগণ সমুদ্রপথে রোম যাত্রা করেন ।( গমনকালে মহাত্মা গল 
সিসিলি দ্বীপে ধর্ম প্রচার করিবার সুযোগ (লাত করিয়া- 
ছিলেন। ৬১ থুষ্টাবে তাহারা রোম নগরে উপস্থিত হন॥ 
তত্রত্য নবধর্মীবলম্বী সাধকবর্গ রোম নগরে ধর্মববীর পলের 
উপস্থিতি-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন । 
ততকালে জগদিখ্যাত নৃশংস নীরো রোমের রাজ-সিংহাসনে 
সমাসীন ছিলেন? তিনি স্বীয় রাজত্বের প্রারস্তে সুঞ্পিদ্ধ 
পঙ্ডিত সেনেকার পরামর্শাস্ছসারে রাজকাধ্য নিম্প্ন করিতেন 
বলিয়৷ তখনও তদীয় রাঁজ্যে অবিচার ও অত্যাচারের দৃষ্টাস্ত- 
সকল দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সম্রাটের আজ্ঞাক্রমে সাধু 
প্রলকে বন্দীভাবে অবস্থিতি করিতে হইল বটে? কিন্ত 
তাহাকে কারাগারে বাস করিতে হয় নাই? তিনি স্বতন্ত্র 
ধাটাতে অবস্থিতি করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। অসংখ্য 
লোক তথায় সমবেত হইয়! সাধু মহাত্নার সহিত ধর্মালাপে 
প্রবৃত্ত হইতেন। ধর্শাক্মা পল এইরূপে বন্দী অবস্থাতেও 
ধর্ম প্রচার পূর্বক ক্ৃতার্থ হইয়াছিলেন। সাধু পলকে বন্দী- 
ভাবে ছুই বৎসর কাঁল অবস্থান করিতে হইয়াছিল; এই 
দীর্ঘকাল মধ্যেও অভিযোগকারীদিগের কেহই উপস্থিত হইল 
না দেখিয়। সম্রাট তাহাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন । 

সাধু পল নিষ্কৃতি লাভ করিয়া! পুনরায় নান! দেশে ধর্দ্দ 
প্রচারার্থে গমন করেন। রোম হুইতে প্রাচ্য দেশসষুহে 
আগমন করিয়া তিনি শ্বাভাবিক উৎসাহ সহকারে ধর্মবপ্রচারে 
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নিষৃদ্ত হইয়াছিপেদ। স্থলপধে ও জঙগপথে ভমণ পূর্বীক সীধু 
পল নানাস্থীঝে নবার্শের বিজ-পতাফা বহন করিয়া- 
ছিলেন । তাঁহাকে আধীর নাঁনা স্থানে নীনী বিপদে মিপতিত 
হইতে হইয়াছিল ) সকল বিপদ অগ্রা করিদা [তিনি সর্ধ- 
ফলেই স্বকী্য সাধনে তৎপধ ছিলেন। শক্রগণের চক্রান্তে 
তিনি পুনরায় রাজদ্বারে অভিযুক্ত হ্যা এফিসদ হইতে রোমে 
প্রেরিত হন। ৬৪ খৃষ্টান্দে সাধু পল দ্বিতীয়বার রোমে 
পদার্পণ করেন । সাধু মহীস্া পিতর বহুকাল পুর্ব হইতে 
রৌম নগরে ধর্থ্ প্রচার করিতেছিলেন । রোম নগরে নব-ধর্ম- 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে নীরোর আক্রোশের সীমা ছিল ন1। 
দিন দিন সেই দুর্ধর্ষ সম্রাটের অত্যাচার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে- 
ছিল। সেই জঘন্ত-চরিত্র নীচাশয় সম্রাটের অত্যাচারে কেবল 
নিরীহ নবখন্মীবলক্বিগণকে নিপীড়িত হইতে হয় নাই, তদদীষ 
জননী ও শিক্ষা-গুরু সুপরামর্শদাত! সেনেকাকেও অকালে 
কালকবলে নিপতিত হইতে হইয়াছিল। যাহাহউক এবার 
সাধুপল, নীরোর আদেশানুসারে শৃঙ্খল-বন্ধ হইয়া! ভয়ানক 
অন্ধকারময় কারাগৃহে অবরুদ্ধ হইলেন। তিনি দিখিজয়ী 
বীরের ন্যায় দীর্ঘকাল নানাদেশে পরিভ্রমণ পূর্বক অধর্মের 
সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন ; এইবার তীহার কাঁধ্য শেষ 
হইয়া! আসিল। সাধু পল কতবার সমুদ্রপথে জলমগ্ন হইলেন, 
কত বিপদে পতিত হইলেন, শক্রগণ তাহাকে কত বেত্রাঘাত 
করিল, কতবার তদীয় প্রাণবিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিল, কিন্তু 
কিছুতেই তিনি নিরদ্যম হন নাই । এক্ষণে পরমেশ্বর বলি- 
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লেন, “সস্তান ! তোমার কার্ধ্য শেষ হইয়াছে; ভূমি যথেষ্ট 
পরিশ্রম করিয়াছ ; অমরধামে এস+৪ আমার শাস্তিময় বক্ষ 
তোমার বিশ্রামের জন্য প্রসারিত রছিয়াছে*।' সাধু পলের 
জীবনাঁভিনয় শেষ হইয়া আসিল। তাহাকে কারাগৃছে 
কয়েক মাস অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। দেই সময়েও 
পাপীকে সছুপদেশ প্রদান পূর্বক ধর্মপথে আনয়ন করিতে 
তদ্ীয় চেষ্টার বিরাম হয় নাই। পাপাঁশয় নীরোর এক 
প্রেমাম্পদা রমণী তদীয় উপদেশ-প্রভাবে নব-জীবন প্রাপ্ত 
হয়; সে পাপের সহিত সকল সংশ্রব বিচ্ছিন্ন করিয়া! অন্ৃতপ্ত- 
হৃদয়ে ধর্মসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিল । অবশেষে ৬৫ খৃষ্টান 
২৯এ জুন সম্রাটের আদেশানগুসারে প্রচারক-চুড়ামণি ধর্মবীর 
মহাস্মা সাধু পল বধ্য-ভূমিতে নীত হইলেন) তরবারির 
আঘাতে তর্দীয় শিরচ্ছেদ হইল । মর্ভ্যলোকে তদীয় রুধিরাক্ত 
কলেবর পড়িয়া রহিল; তিনি শান্তিনিকেতনে প্রস্থান 
করিলেন। এ লোকে তিনি বিশ্রাম করেন নাই; পৃথিবীর 
বিশ্রাম তাহার প্রিয় ছিল না; পরমেশ্বর তাহাকে পরম 
বিশ্রাম-ধামে গ্রহণ করিলেন। সাধু পল বিধাতাঁর ইচ্ছ। 
পালনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; ব্রত উদ্যাপন পূর্ব্বক 
পরমানন্দে অমরলোকের নিভৃত নিবাসে প্রবেশ করিলেন । 
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সাধু জন গালিল শুদেশস্থ বেথটদা নগরীতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তীহার পিতা জেবিদি ধীবর-ব্যবয়ায় অবলম্বন 
করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন । পূর্ববকালে ধীহুদীর! এই 
ব্যবসীয়কে অপমান-জনক বোধ করিতেন না। জেবিদির 
সঙ্গতি নিতান্ত অল্প ছিল না; তাহার নিজের এক খানি 
পোঁত ও কিঞ্চিৎ সম্পত্বি ছিল। সাধু জনের মাতা সালোমা 
ঈশা-জননী মরিয়মের ভন্মী ছিলেন। কথিত আছে, যে সকল 
রমণী মছধধি ঈশার ধর্ম অবলম্বন পূর্বক তাহার অনুবস্ভিনী 
হইয়। শুঞ্রষা করিয়াছিলেন, সালোমা তাহাদিগের মধ্যে 
অন্যতম । বোধ হয়, জেবিদির মৃত্যুর পরে সালোমা, মহ 
ঈশার অনুবর্তিনী হইয়াছিলেন। সাধু জরন্নের পিতা মাতা, 
উভয়েরই প্রন্কৃতি অতি উৎকৃষ্ট ছিল।" সাধু জন যে জাতির 
মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই জাতির অনেকেই ধর্শশাস্ত্ে 
বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ছিলেন ; সাধু জনও শৈশবাবস্থায় ধর্মশাস্ত্র 
শিক্ষা করিয়াছিলেন । বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়৷ তিনি পৈতৃক ব্যব্মায়ে 
নিযুক্ত হন। যৎকাঁলে অতুল-তপোবল-সম্পন্ন যোহনদেবের 
উপদেশ-প্রভাবে অসংখ্য লোকের সংসাক্নাসক্ত জীবন ধন্দ্পথে 
আকুষ্ট হয়, সেই সময়ে তরুণ-বয়স্ক ধন্মান্থরাগী সাধু জনও 
ত্পন্থী ঘোহনের শিব্য-শ্রেণীভূক্ত হইয়া ধর্মসাধনে মনোনিবেশ 
করেন। বৎসর-কাল তিনি তপস্বী যোহনের উপদেশ গ্রহণ 
পূর্বক ধর্শমাধনে অতিবাঁছিত করিয়া, যোহনের নিকটেই 
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মহ্ধি ঈশার মহত্বের বিষয় অবগত হইয়া মহর্ষির অন্ুবর্তা 
হন। যখন তিনি মহর্ষি ঈশ! কর্তৃক *আহুত হইলেন, তখন 
একাকী ঈশায় অনুচয হইয়! ক্ষান্ত হ্ননাই ; আপনার অগ্রজ 
আতা জেষ্সকেও মহর্ষির অনচর করিয়াছিলেন । পূর্বে 
মাধুজ্জন, তপশ্বী যোহনের সহবাসে যেদ্ূপ আমনাঙ্ছউব 
কৰিতেছিলেন, ঈশা-সহবাস লাভ করিয়াও উপ বিষলানর্গ 
ভোগ করিতে লাগিলেন ; অধিকস্ত মহর্ষি ঈশায় নিকটে তিনি 
ধর্মের গৃঢ় তত্বসকল অবগত হইয়া দিন দিন ধম্পথে অগ্রসর 
হইতে সমর্থ হইলেন। 

থে সময়ে সাধু জন, মহর্ষি ঈশার শিষ্য-শ্রেণীভূক্ত হন, 
তৎকালে তাহার বয়ওক্রম প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর হুইয়াছিল। 
£সেই তরুণ-বয়সেই তিনি মহর্ষির সহবাস লাভ করিয়া যেন্ধপ 
সরলতা, সব্ব,দ্দি ও ব্রঙ্গনিষ্ঠার পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 
নেক প্রবীণ সাধক তাদৃশ পরিচয় প্রদানে সমর্থ হন নাই। 
মহর্ষির শিষ্য-্রেণীভূক্ত হইয়াই, সাধু জন পৈতৃক ব্যবসায় 
পরিত্যাগ করেন নাই ; অবশেষে যখন ধন্মভীৰ প্রবল হইয়া 
উঠিল, ধর্মজ্ঞান পরিবর্ধিত হইল,তিনি ধর্মমসাধনে ও ধর্ণাপ্রচারে 
আঁম্মোৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া! ব্যবসায়াদির সহিত 
সর্বপ্রকার সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন। মহর্ষি ঈশা যে হাঘশ 
জন শিষ্যকে প্রেরিত গ্রচারক রূপে মন্দেনীত করিয়াছিলেন, 
ধর্দাক্মা, জন তাহাদিগের অন্ততূভি । সহ্র্ষি ঈশা, জেম্স ও 
ও জনকে “বজ্রবাণী” আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। লাষু 
জন তদীয় সকল প্রচারক শিষ্যের মধ্যে বয়ঃকনি্ঠ ও কৌমার- 
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ব্রতধারী ছিলেন । সাধু জনের প্রতি মহুর্ষির অপরিসীম হ্মেহ 
ছিল; মহর্ষির প্রতিও «ধর্ীত্বা জনের অবিচলিত তক্তি ও 
প্রেমান্ুরাগ ভ্খিতে পাওয়া যাইত যে দিন যীহুদীরা মহর্ষি 
ঈশাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে, তাহার পুর্ব রাত্রিতে 
মহর্ষি স্বীয় শিষ্যগণের সহিত একত্র ভোজন করিতে করিতে 
বলিয়াছিলেন, “বে সকল ব্যক্তি আমার প্রাণ-বিনাশের চক্রাস্ত 
করিয়াছে, তোমাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিই আমাকে তাহা- 
দিগের হস্তে সমর্পণ করিবে”। মহাত্মা পিতর তচ্ছবণে নিতান্ত 
বিম্মিত হইয়া সে ব্যক্তির নাম জানিবার জন্য অভিলাধী হন। 
সাধু জন, ভোজন-কালে মহর্ষি ঈশার অব্যবহিত পার্খে উপবিষ্ট 
ছিলেন। পিতরের ইঙ্গিত অনুসারে তিনি মহর্ষিকে দে 
ব্যক্তির নাম বলিবার জন্য অনুরোধ করেন; মহর্ষি সন্কেতে 
যীছদাকে দেখাইয়া দেন। যে সময়ে মহর্ষি" ঈশ1 ধীছুদার 
বিশ্বাসঘাতকতায় শক্র-হস্তে নিপতিত হন, সে সময়ে সাধু 
পিতর ও সাধু জন, অন্ঠান্ত শিষ্যের স্তাঁয় ভয়ে পলায়নপর 
না হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিচাব-স্থলে গমন করিয়াছিলেন । 
সাধু পিতর প্রথমে বিচার-সভায় প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হন নই) 
সাধু জন, প্রধান যীহুদী-যাজকের পরিচিত ছিলেন বলিয়া 
মহর্ষি ঈশার সঙ্গে বিচার-স্থলে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইক়্া- 
ছিলেন) অবশেষে তাহারই চেষ্টায় মহাত্মা পিতরও তথায় 
প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। যে স্থানে মহর্ষি ঈশ! 
ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়! প্রাণ বিসর্জন করেন, সাধু জন সেই ভয়ানক 
ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। মহর্ষি ঈশী জীবনের শেষ মুহুর্তে 
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জনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “আমি চলিলাম ; মরিয়ম- 
জননীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ভার €তামারই হস্তে রহিল” 
সাধু জন, শুক-প্রদত্ত এই ভার তদীয় প্রগাঢ় শ্লেহের নিদর্শন- 
স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ধন্য বোধ করিতে লাগিলেন । 
যে সময়ে মহর্ষি ঈশীকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হইল, তৎকালে 
সাধুজন ছুঃখে কাতির ও বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু তথাপি সে স্তান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করেন 
নাই। কথিত আছে, যে সময়ে ক্রুশ হইতে মহর্ধির মৃত-শরীর 
ভূতলে নামাইয়া লওয়! হয়, তখন সাধু জন প্রিয়তম গুরুর 
সেই দেহ মরিয়ম-জননীর নিকটে উপস্থিত করেন; সাধু 
জনের অশ্রজলে সেই দেহ ধৌত হইক্সাছিল ; তিনি গভীর 
-প্রেম সহকারে পুনঃ পুনঃ সেই মৃতদেহ চুম্বন করিয়াছিলেন । 
মহর্ষি ঈশার লোকান্তর-যাত্রার পরে সাধু জন বহুকাল 
জেরুদেলাম নগরে অবস্থান করিয়া চতুষ্ারবর্তী স্থানসমূে 
ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন । ধরন্্মীত্মা জনের অসাধারণ প্রেমে 
অনেকে তাহার বশীতূত হইয়াছিল ) তাঁহার অলৌকিক বিশ্বাস, 
অদ্ভুত ধর্মভাব ও নির্মল পবিত্র স্বভাব দর্শনে অনেকে তাহার 
প্রতি অনুরাগী হইয়াছিল । সাধু জনের চেষ্টায় বহলোকের চিত্ত 
ধর্শপথে আকৃষ্ট হইয়াছিল । ঈশা-জননী মরিমের মৃত্যুকাল 
পর্যন্ত সাধু জন জেরুসেলাম পরিত্যাগ করেন: নাই 3 মরিয়মের 
শ্বর্শীয়োছণের পরে তিনি এফিসস যাত্রা করেন। এফিসস 
নগর বাসস্থান রূপে নির্দিষ্ট করিয়া! সাধু জন সমস্ত এসিয়া- 
মাইনর ভ্রমণ পূর্বক ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। লাধু 
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জন এসিয়ামাইনরের সাতটা ভিন্ন ভিন্ন নগরে সাতটা 
ধন্মসমীজ স্থাপন করিয্াছিলেন। সমস্ত এসিয়ামাইনক় 
তাহান্ কর্মক্ষেত্র ছিল বটে, কিন্ত এফিসস্‌ তাহার প্রধান 
বাসস্থান ছিল। ৯৫ থুষ্টা়্ে ডোমিশিয়ানের রাজত্বের 
শেষভাগে চতুদ্দিক হইতে লোকেরা নবধন্্ীবলম্বীদিগের 
উপরে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। এপিয়ামাইনরের 
শাসনকর্তী সাধু জনকে নব-ধন্ম প্রচারে নিযুক্ত দেখিয়। 
তাহাকে ধৃত করিয়া বলিলেন, “তুমি নব-ধন্ম পরিত্যাগ 
পূর্বক প্রাচীন-মতাবলম্বীদিগের ন্যায় দেব-দেবীর পুৃজায় 
প্রবৃত্ত হও” । সাধু জন তদীয় প্রস্তাবে সম্মত ন। হওয়াতে 
শাসনকর্তার ক্রোধানল প্রজ্জবলিত হইরা উঠিল। তিনি 
রোম-সম্রাট ডোমিশিয়ানের নিকটে সাধুজনের বিষয় বিজ্ঞাু 
পন করিলেন । সম্রাট, সাধু জনকে রোম” নগরে প্রেরণ 
করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। সাধু জন রোষে 
উপস্থিত হইলে তথাঁক্ তদীয় বিচার আর্ত হইল। তিনি 
দেব-দেবীর প্রাতিম পুজা করিতে অস্থীরুত হওয়ায় অপরাধী 
বলিয়া গণ্য হইলেন। নিষ্ঠর সম্রাট দণু-প্রদানকালে “স্বয়ং 
উপস্থিত থাকিয়! সাধু জনের মস্তক মুগডন করিম্বা দিবার 
আক্ছা করিলেন; সে আজ্ঞা পরিপালিত হইল । সম্ত্রা- 
টের আদেশক্রমে সাধু জনকে উপযুর্পরি ভয়ানক বেত্রাঘাত 
করা হইল; অবশেষে তাহাকে উত্তপ্-তৈল-পুর্ণ লৌহ-কটাহে 
নিক্ষেপ পুর্র্বক দগ্ধ করিবার আয়োজন কর! হইল ; পরমেস্থর- 
ক্ুপা্স সাধু জন সেই তয়ানরু দণ্ড হইতে যুক্তিঃলাভ করি- 


৬ সাধু-্চরিত। 


লেন? সম্রাট ডোমিশিয়ানের আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে পাঁট্যস্‌- 
দ্বীপে নির্বাসিত হইতে হইল । কথিত '্সছে, তথায় অবস্থিতি- 
কালে তিনি «প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাণী” “নামক বাইবেল গ্রন্থের 
শেষ অধ্যায় রচনা করেন । সাধু জন যে সময়ে পাঁট্মস্‌ ত্বীপে 
অবস্থান করিতেছিলেন, ততৎকালে তত্রত্য এক বিচারপতি 
তদদীয় ধর্মজীবন দর্শনে ও ধর্দোপদেশ শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া 
নব-ধর্ম্ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন । 
ডোমিশিয়ানের পরে সম্রাট নার্ভা রোমের রাজ- 
সিংহাসনে আরোহণ করিলে সাধু জন নির্বাসন-দণ্ড হইতে 
নিষ্কৃতি লাভ পূর্বক ৯৭ খৃষ্টাব্দে এফিদস্‌ নগরে গমন করেন ৷ 
'জন-লিখিত স্থসমাচার” নামক বাইবেল গ্রন্থের যে অংশ 
হসত্যুৎকষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়। থাকে, সাধু জন তাহা পাট্মন্‌ 
দ্বীপ হইতে এফিসসে প্রত্যাগত হইয়া রচনা করিয়াছিলেন। 
মধি, মার্ক ও লুক প্রভৃতি মহাত্মারা মহধি ঈশার জীবনের 
ঘটনাপুঞ্জ ইতিহাসবদ্ধ করিবার জন্যই লেখনী ধাঁরণ করিখ্বা- 
ছিলেন; কিন্তু মহধির উচ্চ আধ্যাত্মিক মত ও ভাঁব লিপিবদ্ধ 
করাই সাধু জনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পাট্মস্‌ হইতে 
ওত্যাগত হইয় বৃদ্ধ সাধু জন পুনরায় অমিত উদ্যম সহকারে 
এসিয়ামাইনরের নানাস্থানে ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। 
এই সময়ে তিনি এসিয়ামাইনরের অন্তর্বর্তী সমুদয় নবধর্ম- 
সমাজ পরিদর্শন করিয়া নবধর্ত্মীবলম্বীদিগের বিস্তর উপকান্ন 
সাধন করিয়াছিলেন। ধর্শতত্বের কোন কোন বিষরে বাছা" 
ফিগের সন্দেহ ছিল, সাধু জনের উপদেশ দ্বার তাহা দিগের সকল 


সাধু জন। ৬১ 


সন্দেহ অপনীত হইয়াছিল) ধাহারা ধর্শ-বিসহ্বাসের জন্য নিগী- 
ডিত হুইতেছিলেন, সাধু জনের সাস্বনা-বাক্যে তীহাদিগের 
ছুঃখের উপশম্ব বোধ হইয়াছিল। সাধু জন ভিন্ন ভিন্ন স্থান 
পরিদর্শন-কালে ততৎস্থানীয় ধর্মসমাজের হিত-সাধনার্থ আঁচার্ধ্য 
নিয়োগ করিয়াছিলেন । উল্লিখিত আচার্যযেরা স্থানীয় লোক- 
দিগকে ধর্ম-শিক্ষা প্রদীনে নিযুক্ত হওয়াতে প্রভূত সুফল 
উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ একদা! এফিসসের নিকটবর্তী কোন নগয়ে 
একটা সুদৃশ্য অল্পবয়স্ক যুবাপুরুষ তীয় নয়ন-পথে পতিত 
হইয়াছিল । তিনি সেই যুবাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া ভত্রত্য 
আচার্যের নিকটে রাখিয়া আসেন। উক্ত আচার্য্য তাহাকে 
শিক্ষিত করিয়া ধর্ম্দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এ 
বালক মন্দ-স্বভাঁব হৃইয়। ক্রমে দস্গ্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল ৮ 
অধিক কি, এ বালকই ভত্রত্য দন্যদলের ' সর্দার হইয়া 
দড়াইয়াছিল। সাধু জন বহুকালের পর আর একবার 
উক্তস্থানে গমন পুর্ববক যখন আঁচার্য্কে ডাকিয়া বলিলেন, 
“আমার গচ্ছিত ধন আমাকে অর্পণ কর”, তখন উক্ত আচার্ষ্য 
বিশ্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সাঁধু জন কহিলেন, “আমি 
তোমার নিকটে একটী আত্মা গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম, এক্ষণে 
তাহাই প্রার্থনা করিতেছি” । আচার্য্য যখন সমস্ত ছুহখ- 
জনক ইতিহাস ব্যক্ত করিলেন, তখন সাধু জন অশ্র-সংবরণ 
করিতে পাবেন নাই ; তিনি একটা অস্বীরোহণ পূর্ব্বক দক্গু- 
দিগের জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইলেন। দস্থ্যদিগের দ্বারা 
আক্রাত্ত ও বৃত হইয়া সাধু জন যখন দলপতির নিকটে নীত 


৬২ সাধু-চরিত। 


হইলেন, দলপতি তখন তাহাকে দেখিবামাত্র পলায়নপর 
হইল। বৃদ্ধ জন, তাহার পশ্চাৎ পম্চাৎ গমন পূর্বক পলা- 
ইতে নিবারণ করিলেন। সাঁধু জন গ্রেমাশ্র বিশ্বর্জন করিতে 
করিতে সেই দস্থ্যদলপতিকে পাপ-পথ পরিত্যাগ করিবার জন্ত 
অন্থরোধ করিতে লাগিলেন | দস্থ্যদলপতির হৃদয় অস্থির 
হইক্সা পড়িল, সে কাঁদিতে কীদিতে তদীয় চরণযুগল জড়াইয়! 
ধরিল। বৃদ্ধ সাধু জনের উপদেশ ও প্রবোধ বাঁক্যে সে অন্ধু- 
তপ্ত হইয়া সেই পাপ-ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্বক ধর্মসমাজে 
প্রত্যাগমন করিল। সাধু জনের যত্বে কালক্রমে তাহার চরিত্র 
বিবিধ সদগ্‌ণের ও ধর্দভাবের আধার হইয়। উঠিয়াছিল। 
সাধু জন কিছুদিন তাহাকে লইয়াই অবস্থান করিয়াছিজেন ; 
শতৎকালে তিনি তাহার সহিত উপবাস করিয়া একত্র প্রার্থনা 
করিতেন । তিনি তাহাকে নানাপ্রকারে ধর্মসাঁধন করিতে 
শিক্ষা দিয়াছিলেন। ' কোন ব্যক্তিকে পাপ হইতে উদ্ধার 
করিবার জন্ত সাধু জন কিরূপ বত্ব করিতেন, এই ঘটনায় 
তাহার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

* অস্তিম কাল পধ্যন্ত সাধু জন উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে 
লোক-শিক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। তীয় শিষ্যবর্গের মধ্যে কেহ 
কেহ বিলক্ষণ জ্ঞানী ও সাধু বলিয়! বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
সাধু জনের তীক্ষ কর্তব্যবুদ্ধি ও গ্রেমিক হৃদয় সকলেরই 
চিন্তাকর্ষণ করিত। তাহার বৈরাগ্যও অলোক-দামান্ক 
ছিল । জীবনের অত্যন্ত শেষভাগে যখন তিনি নিতাস্ত জীর্থ- 
দীর্ঘ হইয়! পড়িয়াছিলেন, চলিয়া! উপাসনা-মন্দিরে উপস্থিত 


সাধু জন । ৬ 


হইতে পারিতেন না, তখন লোকেরা তীহাঁকে কোন রূপে 
বহন করিয়া তথায় উপস্থিত করিত। যখন এত হূর্ব্বল 
হইয়া পড়িয়াছিলেন, যেউপদেশ দিবার শক্তি ছিল না, তখন 
তিনি কেবল এই বলিয়া! উপদেশ দিতেন, প্সস্তান সকল ! 
পরম্পরকে ভালবাস” শ্রোতৃগণ প্রতিদিন এই উপদেশ 
শববণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “আঁচাধ্য ! আপনি প্রাতি- 
দিনই এই এক কথা কেন বলেন 1” সাধু জন উত্তর করিলেন, 
“ইহা প্রভুর আদেশ; এই একটা মাত্র উপদেশ অনুষ্টিত 
হইলেই যথেষ্ট ১০৯ খুষ্টান্দে ৯৬ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে 
সাধু জন মানবলীলা সংবরণ করেন। এফিসস নগরে তাহার 
ইহজীবনের শেষ দিন অতিবাহিত হইয়াছিল। যখন তাহার 
অস্তিমকাল উপস্থিত হইল, তদীয় শিষ্যগণ তাহার চতুষ্পাঙ্ে 
উপবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন) তিনি মধুর বচনে 
সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহ পূর্বক মৃদুষ্রে পরমে-” 
শ্বরের নামোচ্চারণ পূর্বক প্রার্থনা করিতে করিতে ইহলোক 
পরিত্যাগ করিলেন । প্রেম ও পবিত্রতা, বিশ্বাস ও উৎসাহ, 
সরলতা ও ধর্ম্মতেজ সাধু জনের জীবনে বহুল পরিমাণে লক্ষিত 
হইত) যে লোকে এ সকল সাগ্‌ণ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়, কখনই হ্রীস প্রাপ্ত হয় না; তিনি সেই লোকে পরম 
বিশ্রাম্ম লাভ করিলেন। 


শস্শা০0০-াশিশী 


[৩৪ ] 
সাধু ইগ্নেশিয়স। 


মহর্ষি ঈশা এক সময়ে আপনার শিষ্যদিগুকে ধর্ম বিষয়ে 
উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন ; তিনি তৎকাঁলে একটা ক্ষুদ্র 
শিশুকে নিকটে লইয়। তাহার মন্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া শিষ্য- 
দিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “তোমরা শিশু না হইলে 
কোন ক্রমেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না; এই 
থে শিশুটাকে অবলোকন" করিতেছ, ইহার সদৃশ না হইলে 
স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হওয়া! যাঁ় না, কথিত আছে, সেই 
কুদ্র শিশুই মহ্ধি ঈশার শিষ্যগণের নিকট হইতে ধর্মশিক্ষা 
লাঁভ করিয়। ক্রমে সাঁধৃতার উচ্চমঞ্চে অধিরোহণ পূর্ব্বক “সাধু 
*ইগ্লেশিয়স” নামে জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । কোন্‌ দেশে 
কোন্‌ বংশে সাঁধু ইগ্সেশিয়স জন্মগ্রহণ করেন, ইতিহাসে ভদ্বি- 
বরণ দেখিতে পাঁওয়। যায় না । ইগ্নেশিয়স-_নাম শ্রবণ করিলে 
বোধ হয়, রোম-সাম্াজ্যের মধ্যেই তাহার জন্ম হইয়াছিল। 
অহ্র্ষি ঈশার অনুবর্তী প্রেরিত ধন্প্রচারকেরাই শিশু ইশ্সে- 
শিরসকে প্রতিপাণন করিয়াছিলেন । ইগ্নেশিয়স সেই সাধু- 
গুরষদিগের নিকটে থাকিয়া যে সুশিক্ষা লাভ করিবেন, তাহা 
বিচিত্র নহে। বস্তুতঃ তিনি সেই পবিজ্র-টরিত্র প্রেরিত সাধু 
দিগের নিকট হইতে প্রচুর ধর্মুজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । 
প্রেরিত সাঁধু জন তাহাকে অতি যত্বে নানাবিষয়ে শিক্ষা 
প্রদান করিতেন। ইগ্নেশিয়স, সাধু জনের অতি প্রিয় শিষ্য 
ছিলেন; তিনি সময়ে সময়ে সাধু পিতর ও সাধু গলের উপ- 
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দেশ গ্রহণ করিয়াও আপনাকে কুতার্থ বোধ করিতেন । 
পরমেশ্বর তাঁহাকে শৈশবাবস্থাতেই যেৰপ সংসর্গে স্থাপন 
করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ী চিন্তা করিয়া দেখিলে তিনি ষে এক 
সৌভাগ্যশীলী পুকষ, তাহা, সকলকেই স্থীকাঁর কবিতে হয় ॥ 
তরুণ-বয়সেই সাধু ইগ্লেশিয়স চিন্তাশীল, অল্পভাষী ও সাঁধু- 
চরিত্র-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। 

সাধু পিতরেব জীবন-ৃভীস্ত পাঠ কবিলে জানিতে পাবা! 
যায়, তিনি প্রথমে আশ্টিযোক নগবে এক ধর্শমগুলী স্থাপন 
কবেন। জগদিখ্যাত দিখ্িজধী আলেকজন্দাবের শরীক সেনা 
পতি সিলিযুকস্‌, মহষি ঈশাব জন্মে তিন শত বসব পূর্বে 
সিবিয়।, বাবিলোনিয়্া! ও প্রায সমস্ত এসিযামাইনব অধিকাৰ 
পূর্বক নবাধিকৃত সামাজ্যেব বাজধানী স্ববপ আশ্টিয়োক্ু 
নগর প্রতিষ্ঠিত কবেন। সিলিযুকসেব পিতা ও পুত্র” 
উভয়েব নামই “আ্টিযোকস্” ছিল ১ তদনুষাবেই এ নগরে 
নাম আন্টিযোক হইযাছে। সিলিযুকস্‌ বহুসংখ্যক বীহুদীকে 
তথায় বাস করিবার জন্য আহ্বান কবিষাছিলেন। এইরূপ 
আশণ্টিয়োক নগবে বহুসংখ্যক যীহুদী ও গ্রীক জাতীয় লেঞ্$কেব 
বসতি হয। সাধুপিতব-প্রতিষ্টিত আশ্টিযোক নগরীয় ধর্ম- 
যগুলীতেও যীহুদী এবং অন্যজাতীয় লোক ছিলেন। সাধু 
পিতর ও সাধু পল উভয়েই এইস্থলে ধর্মপ্রচাৰ কবিয়াছিলেন , 
এই স্থলেই মহ্ধি ঈশার শিষ্যগণ সর্বপ্রথমে বিরেধিগণ 
কর্তৃক *খুষ্টীন” সংজ্ঞা লাভ করেন। কালক্রমে সেই ধর্দ- 
মগুলীর ধীহুদী সাধকদিগেব সহিত অপরজ!তীয় সাঁধকদিগের 
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বিলক্ষণ অসন্তাব উপস্থিত হয়) তদর্শনে সাঁধু পিতর ও সাধু 
পল, যীহুদীদিগের ধন্্শিক্ষার ভার মহাম্মা ইভোডিয়সের হস্তে 
সমর্পণ করিয়া। সাধু ইঞ্সেশিয়সকে অপর জাতীয়, লোকদিগের 
আচাধ্যপ্ূপে মনোনীত করেন । 

৬৫ খৃষ্টাব্দে এই গুরুতর কার্ধ্য-তার্‌ প্রাপ্ত হইয়া সাধু 
ইঞ্সেশিয়স আশ্টিয়োক নগরের লোকদিগকে ধর্মশিক্ষা, প্রদান 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাহার বয়ংক্রম বোধ 
হয় ৩৫_-৩৬ বৎসর | তাহার সাধু জীবন সকলেরই চিন 
আকর্ষণ করিল; তীহার প্রতি সকলেরই অসাঁধারণ শ্রদ্ধা-ভক্তি 
সমুত্পন্ন হইল। মহাত্মা ইভোডিয়স ও মহাত্মা ইগ্লেশিয়স, 
উভয়ের যত্ধে ধীহুদী ও অপরাপর জাতীয় লোকদিগের চরিত্র 
সাধু হইয়। উঠিল; অন্য জাতীয় লোকদিগের সহিত বীহুদী 
দিগের যে অসঠ্াব ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে অন্তহিত হইতে 
লাগিল। কিছুকাল 'পরে মহাত্মা ইভোডিয়স মানবলীলা 
সংবরণ করিলেন; ততকালে আণ্টিয়োক নগরের কি বীন্বদী, 
কি অন্যজাতীয় লোক,_সরুলেরই ধন্মশিক্ষার ভার সীধু 
ইপ্সেশিয়সের উপর পতিত হইল ৷ (োৌঁম-সআজাট ভোমিশিয়ানের 
রাজত্বকালে মহধি ঈশাঁর শিষ্যগণের উপর অপরিসীম নির্যা- 
তন আরস্ত হয়; সাধু ইগ্নেশিরদ আণ্টিয়োক নগরের ধর্ম 
মণ্লীর রক্ষার জন্য তত্কীলে যার-পর-নাই পরিশ্রম করিয়া- 
ছিল্লেন। তিনি প্রতিদিন যত্রসহকীরে সকলের হৃদয়ে প্রকৃত 
বিশ্মীস, নির্ভর ও ধর্রল উদ্দীপন করিবার জন্য উপদ্বেশ 
প্রদ্ধান করিতেন; লোকেরা একদিকে তাহার অলোক- 
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সামান্য ধর্মজীবন দর্শন করিত, অপরদিকে তদীয় জীবস্ত- 
বিশ্বাস-পুর্ণ হিতগর্ভ উপদেশসমূহ শ্রবণ করিত। এইন্সপে 

খ্য ব্যক্তি আপনাদিগেব বিশ্বাস স্থির রাখিয়া নির্ভয়ে 
ধন্্সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিল । সাধু ইগ্নেশিয়স ব্যাকুলভাবে 
প্রার্থনা করিতেন ; উপবাস ও ব্রতপালন দ্বারা ধর্মসাধন 
করিতেন) তাহার সেই দৃষ্টাত্তসমৃহ বহুলোকের নিকটে 
মুক্তি-মার্গেব পথ-প্রদর্শক হইযাঁছিল | 

সআাট ডোমিশিষ।নের মৃত্যু পরে বহুকাল পর্য্যন্ত মহবি 
ঈশাব শিষ্যবর্গেব উপব কোন প্রকাঁব অত্যাচাৰ সংঘটিত 
ভয় নাই। সাধু ইগ্সেশিরস প্রা পঞ্চাশ-বর্ষ-কাল নির্ব্িচ্ষ 
আশন্টিযোক নগবেব লোকদিগেব সেব। কবিতে সমর্থ 
হইযাছিলেন , তদনন্তব ১০৭ থৃষ্টাব্ধে পুনবাঘ নবধর্মাবলক্বী, 
সাধকদিগেব উপব নির্যাতন আবন্ত হয। বোম+সম্রাট ট্ীজান 
বিশ্থিজষে নির্গত হই! ১০৭ খুষ্টান্দে ৭ই জান্তুযাবী আন্টিযোক" 
নগবে উপস্থিত হন। সম্রাট তথায উপস্থিত হইযা দেখি 
লেন, মহধি ঈশাব শিষ্যগণ দেশীষ দেবদেবীব প্রতিমা] পূজা 
কবিতে সম্মত নহেন) তীহাঁব" ক্রোধাগ্সি প্রজ্জলিত হইয। 
উঠিল। তিনি তাহাদিগের দলপতি সাধু ইঞ্সেশিয়সকে দণ্ড- 
বিধানার্থ অনুসন্ধান কবিতে লাগিলেন। সাধু ইগ্লেশিয়স 
তাহ অবগত হইক্1, পাছে তাহাব শিষ্যগণের উপব কোন- 
বপ অত্যাচাব আরম্ত হয়, এই ভযে স্বেচ্ছাক্রমে সম্াট- 
সদনে উপস্থিত হইলেন । সম্ত্রাট সিংহাসনে আসীন ছিলেন; 
বৃদ্ধ সাধুব পবিত্র প্রশান্ত মুখমণ্ডলের দিকে ঢৃষ্টিপাঁত করিলেন ) 
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কহিলেন, “রে ছুষ্ট দানব ! তুমি কে? এবং কোন্‌ সাহসেই 
বা! আমার আদেশ লঙ্ঘন পূর্বক প্রতিমাপূজায় অসম্মত হইয়! 
স্বীয় সৃত্যুকে আহ্বান করিতেছ ?” “সাধু কহিলেন, "আমার 
নাম ইগ্সেশিয়ম থিয়োফোরস ) একমাত্র ঈশ্বর আমার হৃদয়ে 
আধিষ্ঠান করিতেছেন ।৮ সম্রীট কহিলেন, "যে সকল দেব- 
দেবীর অনুগ্রহে আমর! নানাদেশ জয় করিতেছি, শক্রদিগকে 
হত্যা করিতেছি, তুমি কি বলিতে চাঁও, সেই সকল দেব- 
দেবী আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন ন1?” সাধু 
কহিলেন, “পরমেশ্বর একমাত্র; দ্বিতীয় পরমেশ্বর নাই”। 
এই বলিয়া তিনি সম্রাটকে আরও ছুই একটা ধন্মোপদেশ 
প্রদান করিলেন । তদনস্তর সম্রাট ক্রোধে অন্ধ হইয়া সাধু 
,ইঞ্সেশিয়সকে শৃঙ্ঘল-বদ্ধ কবিবার জন্য অনুচরবর্শেব প্রতি 
আদেশ প্রদান পূর্বক বলিলেন, “এই ব্যক্তিকে রোম নগবে 
'লইয়া! গিয়া! বন্য পশুর মুখে নিক্ষেপ কবিতে হইবে”। সেই 
দণ্ডাজা! শ্রবণ করিয়া সাধু, পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করতঃ 
কহিলেন, “হে পরমেশ্বর ! আমাকে কত সম্মানের অধিকাঁবী 
কণ্িতেছ ; সাধু পল তোমার জন্য শুঙ্খল-বদ্ধ হইয়াছিলেন, 
তাহার ন্যায় আমাকেও শৃঙ্খল-বদ্ধ করিয়া তুমি আমার প্রতি 
অপরিলীম প্রেম প্রকাশ করিতেছ।” ধর্মের জন্য তিনি 
প্রীণ বিসর্জন করিবেন,_ এই চিন্তাতেই তদীয় হৃদয়ে আনন্দো 
স্রেক হুইয়াছিল। 

অনতিবিলম্বে দশ জন সৈনিক পুরুষ তাহার প্রহ্রীরূপে 
নিধুক্ত হইল। তিনি রোমনগরে প্রেরিত হইলেন); তিন 
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জন বন্ধু তাহার সমভিব্যাহারী হইয়াছিলেন। তাহাকে আঁন্টি- 
য়োক নগর হইতে সরল পথে রোমে লইয়া! যাওয়া হয় নাই। 
সাধু ইঞ্সেশিয়য, প্রফুল হঁদয়ে শিশুর ন্যায় গমন করিতে লাগি- 
লেন। তাহারা আন্টিয়োক হইতে ষোল ক্রোশ দূরে সিলিযুসির 
নগরীতে অর্ণব-পোতারোহণ করেন; সেই অর্ণবত্তরী তাহা- 
দিগকে সরলপথে রোম নগরে না লইয়! গিয়া শ্মির্ণ! নগরীতে 
উপস্থিত হইল। সম্রাট মনে করিয়াছিলেন, সাধু ইঞ্সেশিগনসকে 
এইবূপে নানাস্থানে দেখাইয়া লইয়া গেলে তত্বংস্থানীয় 
লোকেরা মহধি ঈশার ধন্দ্ানুসরণ করিতে ভয় প্রাপ্ত হইবে; 
কিন্তু প্র ঘটনায় সম্রাটের অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, 
ইঞ্সেশিয়স স্বকীয় অসাধারণ বিশ্বীস ও ধর্মতেজ প্রদর্শন পূর্বক 
সকলেরই হৃদয়াকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কত লোঁকে যে 
এতদ্বারা সাধুর হিতগর্ভ উপদেশ শ্রবণের সুবিধা প্রাপ্ত হইকসা 
আপনাদিগকে ধন্ঠ বিবেচনা! করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা 
যায় নাঁ। স্মির্ণা নগরীতে সাধু ইগ্নেশিয়সকে দর্শন করিবাঁর 
আভিলাষে চতুষ্পার্খবর্তী প্রদেশসমূহের ধর্মীচার্ধ্যগণ সমবেত 
হুইতে লাগিলেন । সাধু ইঞ্সেশিয়স ও ন্দির্ণার ধর্মাচাধ্য "সাধু 
পলিকার্প উভয়েই শৈশবে সাঁধু জনের শিষ্য ছিলেন ; বহু- 
ফাঁলের পর উতয় স্ুহৃদের সহবাঁস পরস্পরের হৃদয়ে আনন্দ 
বিধান করিতৈ লাগিল । সকলে মিলিয়া কয়েক দিন উপাসন! 
ও প্রার্থনা্দি করিয়া অতিবাহিত করিলেন। সাঁধু ইগ্েশিয়স 
ন্বির্ণ নগর হইতে নানাস্ানীয় ধন্মমগ্ুলীর সভ্যগণকে উপদেশ- 
পূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন ; সেই সকল পত্র পাঠ করিলে বুঝিতে 


খত সাধুচরিত। 


পারা যায়, ধর্মমগুলীর হিতসাধন ব্যতীত অন্ত কোন 
বিষয়ের চিন্তা আসন্ন-মৃত্যু অবস্থাতেও তদীয় হৃদয়কে অধিকার 
করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি রোঁম-নগরবাম়ী সমবিশ্বাসী 
বন্ধুগণকে লিখিয়াছিলেন, “তোমরা আমাকে বাঁচাইবার চেষ্টা 
করিলে আমার কোন লাঁভ হইবে না; আমি মৃত্যুমুখে পড়িয়া 
এক্ষণে যেরূপ ব্রহ্ম -সম্ভোগ করিতেছি, জীবনে এমন আর 
কখনও করি নাই”। অবশেষে তীহাঁকে ন্মির্ণা পরিত্যাগ 
পূর্বক রোম যাত্রা করিতে হইল । 
রোম নগরে মধ্যে মধ্যে এক একটী উৎসব হইত) প্ 
সকল উৎসব উপলক্ষে রোমের হীন-শ্রেণীর বলশীলী লোকের! 
বঙ্গতৃমিতে সিংহ ব্যাত্রাদ্ি আরণ্য পশুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইয়া উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের চিত্ত-বিনোদন করিত। প্ররূপ 
রঙ্গক্ষেত্রে কত হতভাগ্য লোকের যে প্রাণ-বিনাশ ঘটিত, 
তাহার সংখা! করা যায় না। যে সময়ে লাঁধু ইগ্লেশিয়স স্সির্ণ। 
পরিত্যাগ করিলেন, উক্ত প্রকার একটী উৎসব সেই সময়ের 
নিকটবর্ভী হইয়াছিল। সম্রাটের লোকের প্র উৎসব উপ- 
লক্ষে সাধু ইগ্রেশিয়সকে আরণ্য-পশুমুখে সংস্থাপন পূর্বক বধ 
করিবার অভিলাধী হইয়া! তাহাকে ন্সির্ণা নগরীতে অধিক 
বিলম্ব করিতে দিল নাঁ। সাধু ইগ্নেশিয়স দেখিলেন, সৈনিক 
পুরুষের! তাহাকে রোম নগরে শীঘ্র লইয়া যাইবার জন্য ব্যন্ত 
হইঙ্সাছে ; তাহাতে তিনি অচিরে অমরলোকে প্রস্থান করিতে 
সমর্থ হইবেন ভাবিয়া, বিলক্ষণ আনন্দ বোধ.করিতে লাগিলেন। 
সাহার! ট্রো়াস, নিয়াপলিস, ফিলিপি প্রভৃতি কতিপয় নগর 


সাধু ইগ্লেশি়স। ৭১ 


হুইয়| অর্ণবপোত পরিত্যাগ করিলেন । তীহাদিগকে কিঞ্চিৎ 
পথ পদব্রজে অতিক্রম করিতে হইল; তদনস্তর তাহারা পুন- 
রায় পৌতারোহণ পুর্বকছুই একটা স্থান হইয়া রোম নগরে 
উপস্থিত হইলেন। ট্রোয়াস নগরে পৌছিয়া সাধু 'ইগ্জেশির়স 
জানিতে পারিলেন, আন্টিয়োক নগরের ধর্্মমগুলীর উপর 
অত্যাচার অনেক পৰিমাণে প্রশমিত হইয়াছে, এই সংবাদ 
লাভ করিয়া তিনি নিতান্ত হর্ষ লাভ করিলেন; তদনস্তর তথ৷ 
হইতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমগ্ডলীর সভ্যদিগকে ধর্মোপদেশপুর্ণ 
আরও কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। এঁ সকল পত্রের 
দ্বার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া ও তাহার তৃপ্তি হয় নাই; 
এসিয়া-থণ্ডের ষে সকল সমবিশ্বাসী বন্ধুকে সময়াভাবে পত্র 
লিখিতে পারেন নাই, তাহাদিগকে পত্র লিখিবাঁর জন্য সাধু 
পলিকার্পকে পত্রযোগে অনুরোধ করেন। 

সআাট কর্তৃক সাধু ইগ্লেশিয়সের প্রাণ-দগ্ডাদেশ প্রদত্ত“ 
হইবার অব্যবহিত পরেই সাধুর কতিপয় বন্ধু রোম যাত্রা! 
করিপ্নাছিলেন, তাহার সাধুর রোমে উপস্থিতির বহু পূর্বে 
তথায় উপনীত হন। ধর্ম্াত্মা ইগ্লেশিয়স রোম নগরে উপক্ষিত 
হইলে পর পূর্বোক্ত বন্ধুগণ ও তত্রত্য সমবিশ্বাসী ভ্রাতৃবর্স 
তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়! কহিলেন, “আমর! আপনার 
মুক্তির জন্ত চেষ্টা করিবার অভিলাষ করি” ; কিন্তু সাধু '্তাহ- 
দিগকে সে চেষ্টা অবলম্বন করিতে নিষেধ করিলেন। তদনত্তর 
যাহাতে ধর্্মমঞ্ুলীর প্রতি লোকে অত্যাচার না করে, যাহাতে 
ধর্্ার্থীদিগের ধর্ম-ভান বৃদ্ধি প্রান্ত হয়, তজ্জন্ত সকলে জান্ক 


্হ সাধু-চরিত । 
পাতিন্না পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । অর- 
শেষে সাধু ইঞ্ষেশিয়স নগরাধ্যক্ষ-সন্িধানে নীভ হইলেন; 
নগরাধ্যক্ষ সআ্রাটের আদেশ অবগৃত হইয়া সাঁধুকে রঙ্গতৃমিতে 
প্রেরণ করিলেন। তথায় সাধুকে সিংহ-মুখে সংস্থাপন করা হইল। 
ছুই দিক হইতে ছুইটা ভয়ানক সিংহ রজক্ষেত্রে সাধুকে আক্র- 
মথ পুর্ববক তদীয় দেহ থণ্ড থণ্ড করিয়া ফেলিল। অন্নকাল 
মধ্যে সাধুর শরীরের চিহ্ৃও আর সেখানে রহিল না॥ ছুই 
এক খণ্ড অস্থি ভিন্ন সমস্ত শরীরই সেই সিংহদ্বয়ের উদরস্থ 
হইল। সমবিশ্বীসী বন্থুগণ কাদিতে কাদিতে উল্লিখিত ছুই 
এক খণ্ড অস্থি যত্র ও সম্্রমসহকারে গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে 
চলিয়া! গেলেন। ১০৭ খৃষ্টাব্দে ২০এ ডিসেম্বর সাধু ইপ্সেশিয়দ 
-এইরূপে পৃথিবী পরিত্যাগ পূর্বক, যে লোকে নির্যাতন নাই, 
মৃত্যু নাই, সেই লোকে প্রস্থান করিয়াছেন) তাহার সাধু- 
' চরিত্র ও অতুল ধর্মতেজ দকলের চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। 


সাধু পলিকার্প। 


জগদ্ধিখ্যাত নিষ্টর নীরে! যখন রোম-সাম্রাজ্যের :অধীম্থর 
হইয়া বাঁজস্থ করিতেছিলেন, সেই সমক্পেই সাধু পলিকা্পের 
জন্ম ছর়। কোথায় কত খৃষ্টাবে তাহার দন্ম হইয়াছিল, 
তাচ্ছা নিশ্চয় বলিতে পারা যার নাঃ বোধ হয় দুর দেশে 


সাধু পলিকার্প। ণও 


শ্রর্ণ নগরীতে সাধু পলিকার্প জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
অতি শৈশবারস্থায় যে তিনি পিতৃ-মাতৃ-হীন অসহায় হইয়া 
পড়িয়াছিলৈন,ততাহার স্পষ্টই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে 
সময়ে মন্ুষ্য-বিক্রয়-প্রথা বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল) সাধু 
পলিকার্প যাহাদিগের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন, তাহারাও 
তাহাকে বিক্রয়ার্থ উদ্যত হইয়াছিল। কালিষ্টে! নাঈী এক 
ধর্পরায়ণ! দয়াবতী রমণী ঈশ্বরাদেশ বুঝিয়! তাঁহাদিগের 
নিকট হইতে শিশু পলিকার্পকে গ্রহণ করেন। এই সাধ্বী 
নারী সন্তান-নির্বিশেষে পলিকার্পকে প্রতিপালন ও তদীয় 
বিদ্যা-শিক্ষা-বিধান করিয়াছিলেন। কালিষ্টো, সাঁধু পলি- 
কার্পকে স্বীক্ষ গৃহের ভাগুারীরূপে নিযুক্ত করেন। উক্ত 
রমপ্ীর বিলক্ষণ দানশীলতা। ছিল) সাধু পলিকার্প স্বহন্তে 
দরিদ্রর্দিগকে অর্থ ও আহার বিতরণ পূর্বক আপনাকে কতা 
বোধ করিতেন। কালিষ্টোর অনুপস্থিতি-কালে তিনি সমস্ত 
সামগ্রী হুঃখীদিগকে প্রদান করিয়! ভাণ্ডার শৃন্ত করিয়া ফেলি- 
তেন? করুণাময় পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া প্রার্থনা 
করিতেন, অচিরকাল মধ্যেই ভাগুাঁর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতণ 
বালক পলিকার্প একদিকে যেমন ব্রহ্মপরায়ণ হইম্বাছিলেন, 
অন্য দিকে ছুঃখী দরিদ্রের প্রতি তেমনই তাহার অপরিসীম দয়! 
ও প্রেষ্ণ পরিলক্ষিত হইত । সাধু পলিকার্প, বাল্যকালেই মহস্রি 
ঈশার অনুবর্তী সাধকদলের সহবাস লাভ করিয়াছিলেন । 
প্রেরিত সাধু জন অতিশয় দ্বেহ ও ঘত্ব সহকারে পলিকার্পকে 
সুশিক্ষিত করেন। পলিকার্প সাধু জনের নিকট হইতে ধর্ম" 


উ সাধু-চরিত । 


শিক্ষা লাভ করিয়। ধর্মতত্বে বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়া 
ছিলেন। তীহার মেধা ও স্থৃতিশক্তি অসাঁধারথ ছিল; তিনি 
বে কোন বিষয় দেখিতেন বা! শ্রবণ ফরিতেন, তাহা কখনই 
বিস্বৃত হইতেন না । সাধু পলিকার্প এক দিকে ষেমন ধর্ম- 
বিষস়ে প্রচুর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, অন্য দিকে তিমনই 
নিষ্ঠাসহকারে ধর্মসাধনে নিযুক্ত হইযাছিলেন। অর্প কাল 
মধ্যেই তাহার পবিজ্র সাধু জীবনের খ্যাতি চতুর্দিকে পরি- 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 

বর়ঃপ্রাপ্ত হইয়। পলিকার্প ন্মির্ণার ধর্্াচাধ্য মহাত্মা 
বিউকোলসের সহকারীরূপে নিযুক্ত হন| বিউকোলসের 
নিকট হইতেও তিনি ধর্ম বিষয়ে অনেক শিক্ষা লাত করিয়া- 
ছিলেন। ধর্ম্মাচার্ধ্য বিউকোলস, পলিকার্পের মহত্ব সন্দর্শন 
করিয়া প্রায়ই বলিতেন যে, তাহার মৃত্যুর পরে সাধু পলি- 
কার্পই ন্মির্ণার ধন্মীচার্য-পদে অধিরূঢ় হইবেন। বিউকোল- 
সের সেই ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থই পূর্ণ হুইঘ্লাছিল। তাহার 
মৃত্যুর পন্ে প্রেরিত সাধুগণ পলিকার্পের ধর্খজীবনের সৌন্দধ্য 
দর্শনে গ্রীত্ত হইয়া! তীহাকেই উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করেন । 
সাধু জন, অপর কতিপয় প্রেরিত সাধুর ষছিত মিলিত হইয়া 
এ অভিবেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। ধর্াচার্য্য-পদে 
প্রতিষ্ঠিত হ্ইয়। সাধু পলিকার্প অধরিসীম যদ্ব ও অধ্য- 
বায সহকারে তত্রত্য ধর্মমমখ্খলীর মঙ্লল দাধনে নিযুক্ত হন। 
কত লোকে যে তাহার বিকট হইতে ধর্মভাঁন লাভ কনেন, 
কত ব্যক্তি বে তাহার উপদেশে পাঁপ-পথ পরিত্্াগ পূর্বক 
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ধর্ম-পথের পথিক হন, তাঁহার সংখ্যা নাই। মহাত্মা ইব্রিনিযস, 
সাধু পলিকার্পের একজন অনুগত শিষ্য ছিলেন। প্রেরিত- 
সাধু জনের জীরন-চরিত' পাঠ করিলে জানিতে পারা যাষ, 
“তিনি একদা কোন স্থানে একটী বালককে প্রীপ্ত হইয়া তত্রত্য 
ঘন্ধাচীর্যের হস্তে তদীয় প্রতিপালন ও ধর শিক্ষার ভার 
প্রদান করিয়াছিলেন; প্র ধর্্মীচার্্য সেই বালককে স্থুশিক্ষিত 
মন্দ-ম্বভাঁব হইয়া! দস্থ্যবৃত্তি অবলম্বন করে; পরিশেষে সাধু 
জন পুনরায় তাহাকে ধর্মপথে আনয়ন করিয়াছিলেন। কেহ 
কেহ বলেন, সাধু জন, ন্দির্ণ৷ নগরীতে ধর্ম্ীচার্্য পলি- 
কার্পের হন্তেই উল্লিখিত বালককে অর্পণ করিয়াছিলেন ) এই 
নির্ধারণ সত্য কি না, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারু! যার ন1। 
যাহা হউক, সাধু পলিকার্প ঈদৃশ অন্ুরাগসহকারে ধর্মানত- 
টানে নিযুক্ত ছিলেন, যে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া ইতিহাস-লেখক- 
গণ তীহাঁকে "ম্বর্গীয় পুরুষ” নামে উল্লেখ করিয়া গিক়াছেন। 

সাধু পলিকার্প যে সময়ে শ্মির্ণার ধন্দ্মগুলীর সেবাদ্ব 
নিযুক্ত বহিয়াছেন, সেই সময়ে রোম-সআট টান, যহধি-ঈশী- 
প্রবর্তিত-ধর্মীবলম্বীদিগের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়া আন্টিয়োক নগরের ধর্মাচাধ্য সাধু ইগ্লেশিয়সের প্রাণ- 
দণ্ডাদেশ প্রধান করেন। বরাজপুরুষেরা সাধু ইগ্নেশিয়সকে 
বধ করিবাঝ জন্য আট্টিয়োক হইতে ক্লোম নগরে লইয়া যায়। 
রোম-যাত্রা কালে সাধু ইগ্নেশিয়স ন্বির্ণা ও ট্রৌয়াস প্রভৃতি 
কয়েকটা স্থানে অবতরণ পূর্বক অবস্থিতি করিবার সুবিধা 
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প্রাপ্ত হইয়াছিঙ্লেন ৷ তিনি শ্ির্ণা নগরে উপস্থিত হইয়! শৈশব- 
সহচর ধর্ীত্া পলিকার্পের সাক্ষাৎ লাঁত করতঃ অপরিীম 
আনন্দান্থুভব করেন। উভয় সাধু গ্লিলিত হইয়া কয়েক দিন 
এক সঙ্গে প্রার্থনা করিতেন, ও ধর্দ-বিষয়ক কখোপকখনে 
নিরত থাঁকিতেন। “ধর্মের জন্য প্রীণ বিসজ্জন করা কত 
সুথকর”_-তাহা সেই ধর্মীলীপে উভয়েই বিলক্ষণ অনুভব 
করিয়াছিলেন। সাধু ইপ্লেশিয়ম ধর্শের জন্য প্রাণ উৎসর্ণ 
করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন; প্রাণ উৎসর্গ করা তাহার 
অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় ছিল। সাধু পলিকার্প মরিবার অন্য সেরূপ 
ব্যাকুল ছিলেন না বটে, কিন্তু পরমেশ্বরের ইচ্ছায় মৃত্যু সমাগত 
হইলে ধর্মের গৌরব বর্দনার্থ তিনি অকাতরে মৃত্যুকে, আলিঙ্গন 
করিতে প্রস্তত ছিলেন । সাধু ইগ্লেশিয়স, ধর্থাত্মা পলিকার্পের 
সাধুতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আশ্টিয়োক নগরস্থ স্বীয় ধর্ম্মগুলীর 
সাধকদিগের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য তাহাকে অন্থরোধ 
করিয়াছিলেন। 

একদা মহর্ষি-ঈশা-প্রবন্তিত-ধর্শমাবলম্বীদিগের মধ্যে কোন 
উৎসবের দিন নির্ধারণ বিষয়ে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। সেই 
বিরোধ দূর করিবার অভিপ্রায়ে সাধু পলিকার্প রোম নগরে 
গমন করেন। যে সমক্সে তিনি রোম যাত্রা করিয়াছিলেন, 
তৎকালে নীরোর উত্তরাধিকারী সম্রাট হাঁড়য়ান গতাস্থ 
হইয়াছিলেন ; সম্রাট আপ্টোনিয়স অধীশ্বর হইয়া রোম- 
সাম্রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। তাহার রাজত্বকালে নব- 
ধর্মাবলম্বী লোকদিগের উপর অত্যাচার অনেক পরিমাণে 
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'নিারিত হইয়াছিল। সেই জন্যই সাধু পলিকার্প নিভে 
রোম নগরে উপস্থিত হইয়! স্বষ্ষার্য্য সাধনের চেষ্টাবলত্বনে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। রোম নগরে উপস্থিত হইয়া, ধন্মাস্মা পলিকার্প 
সাধু ইঞ্রেশিয়সের প্রাপ-বিনাশ-কালীন সমস্ত ঘটমার আহু- 
পূর্বক বর্ণনা শ্রবণ করিলেন | তিনি নিজে শৈশবে পুণ্যাত্মা! 
সাধূদিগের যে কার্যকলাপ অবলোকন ও বিবিধ উপদেশ 
লবণ করিয়াছিলেন, রোমে অবস্থিতি-কালে তত্রতা ধর্মম-সাঁধক- 
দিথের নিকটে তৎসমুদয় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন? তীহার! সাধু 
পলিকার্পের মুখে নান বিষয় শ্রবণ পূর্বক বিস্তর শিক্ষা লাভে 
সমর্থ হইলেন । ঘে উদদেস্ত লইয়া সাধু পলিকার্গ রোম-যাত্রা! 
করিয়াছিলেন, তীহার সে উদ্দেশ্ত সফল হয় নাই। রোমের 
তদানীন্তন ধর্মাচার্য্য, সাধু পলিকার্পের সহিত তদ্বিষয়ে এক মত, 
অবলম্বন করিতে সমর্থ হন নাই বটে, কিন্তু তিনি সাধুর অন্থ- 
গম ধর্মভাব দর্শনে অত্যস্ত মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি যথেষ্ট” 
সম্মান প্রদর্শন করিগ্তাছিলেন । 

রোম নগর হইতে স্সির্ায় প্রত্যাগত হুইয়! সাধু পলি- 
কার্প তত্প্রদেশে ধর্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। ৭৫ বন্$সর 
কাল তিনি সেই মহদ্বত পরিপালন করিয়াছিলেন। এই 
দীর্ঘকালের মধ্যে ভিনি কখনও কর্তব্য পালনে শিখিল-ঘন্ 
হন নাই। অবশেষে মার্কস অপ্িলিয়স ও লিসিয়ম ভেরস 
নামক ভ্ৰাতৃধুগল যৎকালে রোম-সাআাজ্যের অধীশ্বর হইয়! 
শীসন-কাধ্য নির্ধাহ করিতেছিলেন, সেই সমস্ষে পুনরায় 
ঈশা-শিষ্যগণের উপর ভয়ানক অত্যাচার হইতে থাকে । তৎ- 
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কালে রোমন্দাস্রাজা মধ্যে এক দিকে যেমন হুর্ভিক্ষ, মহামারী, 
ও ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসর্গিক ক্রেশ উপস্থিত হইয়াছিল, অপর 
দিকে তেমনিই নবধর্ধবলম্ী প্রজাপুজের উপর রাজপুরুষদিগের 
অমানুষিক অত্যাচার সংঘটিত হইতেছিল। “ক্রমে ন্ির্ণা- 
নগরী মধ্যেও উল্লিখিত যাঁনতীয় বিপত্তি সমুপস্থিত হইল। 
তত্রত্য ধন্্মগ্ুলীব সাধকদিগের উপর রাজপুরুষেরা ভয়ানক 
অত্যাচার করিতে লাগিলেন । একদা এক তরুণ-বয়স্ক যুবা, 
বাজপুরুষদিগের হস্তে ধৃত হন । তাহাকে নিতান্ত বালক দেখিয়া 
সম্রাটের লোকেরা নবধন্্ব পরিত্যাগ করিবার জন্য দয়ার 
চিত্তে অনুরোধ করিতে লাগিল ; কিন্তু সেই বিশ্বীসী যুবকের 
হদয় কিছুতেই ভীত বা! চঞ্চল হইল না। অবশেষে সেই 
যুবক রোম নগরের বঙ্গ-ভূমিতে বন্ত-পশুযুখে নিক্ষিপ্ত হই- 
লেন। তিনি 'সকল যন্ত্রণা অনায়াসে সহা করিয়া জীবন্ত বিশ্বা- 
'সেব সাক্ষ্য দিতে দিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন । তৎ- 
কালে সাধকদ্দিগের মধ্যে অনেকেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার 
জন্ প্রস্তত হইয়া রহিলেন। অপর এক যুবক উৎসাহ-প্রমত্ত 
হইয়া! স্বেচ্ছাক্রমে বাজপুক্ষদিগের নিকটে স্বকীয় বিশ্বাসের 
পবিচয় প্রদান পূর্ধ্বক শান্তি তিক্ষা করিযাছিল। বিচারপতি- 
গণ তাহাকেও আরণ্য-পশু মুখে নিক্ষেপ করিবার জন্য রাজ- 
পুরুষদিগের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। সেই যুবক 
বধ-ভুমিতে নীত হইয়া ভয়ানক পশু সকল নিরীক্ষণ করিবা- 
মাত্র ভয়্বিহ্বল চিত্তে অবলম্থিত নবধন্ পরিত্যাগ করিবে 
বলিয়! স্বীকার করিল। সেই ঘটনায় তত্রত্য ধন্মসাধক* 
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দিগেধ মধ্যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল । অবশেষে 
রাজপুরুষেরা, ধন্মীচার্ধ্য সাধু পনগিকার্পের প্রীণ-বিনাশের 
সংকর করিয়। তহাকে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃস্ত হইল। 
সাধুর বন্ুগণ" তাহাকে এক গ্রামের মধ্যে কিছুকাল গোপনে 
অবস্থান করিবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন? তৎপুর্বে 
যে কল ধন্দববীর উক্তস্থানে প্রাচীন-মতাবলম্বীদিগের 
হস্তে ভয়ঙ্কর নিপীড়িত হ্ইয়াও বিশ্বীসপতাকা ধারণ পূর্বক 
অকাঁতরে প্রীণ বিসম্জ্ন করিয়াছিলেন, সাধু পলিকার্প ত্াহা- 
দিগের বিবরণ অবগত ছিলেন। যখন তিনি সর্ব প্রথমে 
&ঁ সকল অত্যাচার ও প্রাণ-বিসর্জনের কথ শ্রবণ করেন, 
তখন তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই ) অবশেষে বন্ধুগণের 
উপরোধে অনতিদূরবন্ী একটা গ্রামৈ গমন পূর্বক কতকগুলি, 
বন্ধুর সহিত অবিশ্রান্ত ভগবানের নিকটে, ধর্ম্নগুলীর উপর 
যাহাতে রাজপুরুষেরা অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত হয়, তজ্জন্য * 
প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই প্রার্থনার সময়েই তিনি 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তীহাকেও অনতিবিলম্বে আত্মোৎ- 
সর্গ করিতে হইবে; শক্ররা তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়। 
ফেলিবে। সাধু পলিকার্প যখন উক্ত গ্রামে অবস্থিতি করিতে 
ছিলেন, ততকালে রাজপুরুষেরা তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত 
হইয়া গ্রামের ছুইটী বালককে ধৃত করে | সাধু কোথায় 
গোঁপনে বাস করিতেছেন, তাহা দেখাইয়! দিবার জন্য তাহার 
বালকদ্বয়কে বিস্তর ক্লেশ দানে প্রবৃত্ত হয়। একটা বালক 
তাহাদিগের প্রহারে যুতবৎ হইয়া পড়িল, তথাপি সাধুর 
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বাসস্থাব'দেখাইয়া দিল না; অপর বালক যাতনাঁয় অস্থির 
হইয়া! তীহরি বাসস্থান প্রকাশ করিয়। দিল। শত্রপক্ষীয়ের! 
সানু পলিকার্পের বাসস্থান অবগত হইয়া যখন তথায্ন উপ- 
নীত হুইল, তৎকালে পলিফার্প উপরের একটী গৃহে বিশ্রাম 
করিতেছিিন। তথা হইতে তিনি অনায়াসে পলায়ন করিতে 
পান্তিতেন; কিন্তু তাহ! করিলেন ন1,--বলিলেন, “ঈশ্বরের ইচ্ছা 
সম্পন্ন হউক” শক্ররা ধরিতে আসিয়াছে, এই সংবাদ 
পাইয়া তিনি তাহাদিগের নিকটে গমন পূর্বক নত্র ও প্রফুল্ল- 
ভাবে কথা-বার্তা কহিতে লাগিলেন ; তাহার! তাহার প্রফুল্ল 
মুখত্রী ও অপুর্ব্ব ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। পলিকার্প 
তাহাদ্িগের অভিপ্রায় জানিয়াও আদরসহকারে আতিথ্য- 
সৎকার করিলেন; তদনস্তর ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি- 
বার জন্য এক ঘণ্টা কাল অবকাশ যাদ্কা করিলেন। তাহার 
“প্রার্থনা-কালে যাহার! তথায় বর্তমান ছিল, তাহারা সকলেই 
বুঝিতে পারিল, তাহার উপরে ব্রহ্মের আশীর্বাদ অবতীর্ণ । 
তখন সাধু লোকের প্রতি অত্যাচার হইবে ভাবিয়!, অনেকে 
ভ্রঃখ করিতে লাগিল। 
তিনি যখন বিচারপতির নিকটে নীত হইলেন, বিচারপতি 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমিই কি পলিকার্প ?” উত্তর হইল,__ 
“৮ । বিচারপতি কহিলেন, “দেখ, তুমি বৃদ্ধ হুইয়াছ, এ 
বয়সে কেন আর ছুঃখ ডাকিয়া আনিবে ? বল,_দেবতাঁবিহীন 
লোকের! বিলুপ্ত হউক”, পলিকার্প হস্ত বিস্তার করিয়া 
তত্রত্য জনতার সন্থুথে বলিলেন,--“দেবতা-বিহীন লোকের! 
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বিলুপ্ত হউক”। শক্রপক্ষীমেরা মহর্ষি ঈশার শিষ্যদিগকেই 
দেবভাঁবিহীন বলিত ; কিন্ত পলিকার্পের নিকটে “দেবতাবিহীন” 
শবের অর্থ ভিন্ন প্রকার । বিচারপতি কহিলেন, “তুমি ঈশীকে 
নিন্দা কর) আমি এই ক্ষণেই তোমাকে অব্যাহতি দিব”১। 
শছিয়াশি বৎসর কাল আমি তাঁহার দাস হইয়া আছি, আজ 
ত্বাহাকে নিন্দা করিব কি্ূপে+, ?-পলিকার্পের মুখে এই 
উত্তত্ন শুনিয়া বিচারপতি তাহাকে অবলপ্িত নব-ধন্ম্ম পরিত্যাগ 
করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিতে লাগিলেন! অবশেষে 
ধর্মবীর পলিকার্প বলিয়া উঠিলেন,_দকেন বৃথা! আমাকে 
অন্থরৌধ করিতেছেন ? শুন্থন, আমি সাহসের সহিত ঘোষণ! 
করিতেছি যে, আমি মহর্ষি ঈশার একজন শিষ্য । যদি 
আমার ধর্দবিশ্বাসের যৌক্তিকতা জানিতে চান, আমাকে, 
এক দিন সময় দান করুন, আমি তৎসমুদয়” বলিতে প্রস্তত 
আছি” ॥ বিচারপতি তাহার যুক্তিসকল শ্রবণ না করিয়া 
কহিলেন, “তুমি যদি অনুতাপ না! কর, আমি তোমাকে বন্য 
পশুর মুখে নিক্ষেপ করিব”। পলিকার্প উত্তর করিলেন, 
“বন্য পশু আনয়ন করুন, আমাকে তাহারা খণ্ড খণ্ড করিয়। 
ফেনুক ; আমি কিছুতেই ভাল ছাড়িয়া! মন্দ লইব না, পাঁপ-পথ 
হইতে পুণ্য-পথেই গমন করা শ্রেয়” । বিচারপতি বলি- 
লেন, "তুমি বন্য পত্তকে ভয় কর না? ভাল, তোমাকে আমি 
অস্বিতে দগ্ধ করিব; দেখ, এখনও তোমার অন্তাপের সময় 
আাছে”। পলিকার্প কহিলেন, “দেখুন,--যে অগ্নি ক্ষণকাল দগ্ধ 
করিয়! নিবিয়া যায়, আপনি সেই অগ্নির ভয় দেখাইতেছেন 
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দুষ্ট ব্যক্তিদিগকে পরিণামে যে বিচারাশ্মিতে দগ্ধ হইতে হইযেঃ 
আপনি তদ্বিষ্ব অবগত নহেন। যাহা হউক বন্যপশুই 
হউক, আর অগ্নিই হুউক, যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই আনয়ন 
করিতে পারেন” । এই প্রকার বলিতে বলিতে সাধু পলিকার্প 
একপ্রকার অপূর্ব সাহস ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন । 
তিনি অণুমাত্র ভীত হইলেন না দেখিয়া, বিচারপতি ঘোষণা 
করিয়া! দিলেন, “পলিকার্প আপনাকে ঈশার শিষ্য বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছে” । তঙচ্ছ বণে সাধারণ লোকেরা ক্রুদ্ধ হইয়া 
উচ্চৈঃন্বরে বলিতে লাগিল, “ইহাকে সিংহমুখে নিক্ষেপ কর! 
হউক, ইহাকে সিংহমুখে নিক্ষেপ করা হউক*। অবশেষে 
তাহ! ব্যবস্থা-বিরুদ্ধ হওয়াতে সকলে একমত হইয়া তাহাকে 
অগ্নিতে দগ্ধ করাই স্থির করিলেন । মহাত্মা পলিকার্গ বীরের 
ন্যায় বিশ্বাসের'সাক্ষ্য দিয়া নির্ভয়ে অকাতরে জীবিতাবস্থায় 
এগ্রিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণ বিসর্জন করিলেন । তাহার ক্ষণতঙ্গুর 
শরীর পঞ্চতৃতে যিশাইয়া গেল, কিন্তু তাহার অমবাত্মা 
এখনও আমাদিগকে সাহসসহকারে বিশ্বাসের পরিচয় দিতে 
বলিতেছেন। 
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এই পৃথিবীতে ষে সকল সাধু ধর্মের জন্য প্রাণ-বলি 
প্রদান পূর্বক চিরম্মরণীয় হইয়াছেন, সাধু লরেন্স, তঁহাঁদিগের 
মধ্যে এক জন। কোন্‌ সময়ে কোথায় এই সাধুর জন্ম হয়, 
তাহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় নাঃ স্পেন দেশের লোকেরা 
তীহাকে স্বদেশীয় বলিয়া! বর্ণন! করিয়া থাকেন। বাল্যকাল 
হইতেই যে তদীয় জীবনে বিলক্ষণ ধন্মভাব সঞ্চারিত হইতে- 
ছিল, তাহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যায়। যুবা৷ লরেন্সের 
অসাধারণ সাধুতার বিষয় ক্রমে রোম-নগরের তদানীস্তন 
অন্যতম ধর্ম্াচার্ধ্য সাধু সিক্স উসের শ্রুতিপথারূঢ় হইল। সেই 
র্াচার্ধ্য লরেশ্সের অদ্ভুত ধর্ম্পরায়ণতার বিষয় অবগত হইয়া ৬ 
তাহাকে আপনার আশ্রয়ে রাখিয়া ধন্্শিক্ষা প্রদান করিতে 
আরন্ত করেন। যুবক লরেন্দের স্বাভাবিক প্রবল ঘন্থান্থরার্গ 
ছিল; তাহার উপরে তিনি ঈদৃশ সাধু-দহবাসে অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন ১ মণি-কাঞ্চনের যোগ হইল। সাধু লরেন্স, 
এইরূপে যৌবনকালে বিধাতার কৃপায় ক্রমশঃই ধর্শেন্নতি 
লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

২৫৭ খুষ্টান্ধে যখন সাধু সিক্সটস্‌ রোমের প্রধান-ধর্ম- 
বাজক-পদে অধিরূঢ় হইলেন, তখন তিনি লরেন্সকে সহকারী 
ধন্দ্ীচার্ধয রূপে বরণ করিলেন। তৎকালে পোপের অধীন 
যে সাত জন সহকারী ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন, লরেন্স বয়ঃকনিন্ঠ 
হুইলেও তাহাদিগের মধ্যে সর্ধবপ্রধান রূপে নির্বাচিত ভইয়া- 
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ছিলেন। রোমীয় ধর্শমণ্ডলীর অনেক প্রধান প্রধান কর্ন 
তাহাকেই নির্বাহ করিতে হইত; তাহারই হস্তে মণ্ডলীর 
যাবতীয় ধন-সম্পত্তি থাকিত; তিনিই?ম্বগুলীর প্রতিনিধিক্ধপে 
দরিদ্রদিগকে অর্থ বিতরণ করিতেন দরিদ্রের তাঁহাকে 
ধেব্নপ চিনিত, এরূপ আর কাহাকেও চিনিত না। তিনি 
দরিদ্রদিগের সহিত ধন্পীলাপ করিয়! বিলক্ষণ আনন্দ অনুতব 
করিতেন। 

যে সময়ে সাধু সিক্স উস্‌ ও সাধু লরেম্দ, উভয়ে দৃষ্টাস্ত 
ও উপদেশ দ্বারা'রোমীয় নর-নারীর চিত্তকে ধর্পথে আকর্ষণ 
করিতেছিলেন, তখন রোমের রাঁজ-সিংহাসনে সআাট ত্যালে- 
রিক্লান সমাসীন। মহধি ঈশার অনুবর্তী ধন্ম-সাধকদিগের 
,উপর তাহার বিষম বিদ্বেষ ছিল। সাধু সিক্সউস্‌ ও সাধু 
লরেন্স, তন্নিবন্ধঈন সম্রাটের অপরিীম বিরাগভাজন হইয়া 
ঈড়েন। সম্রাট ভ্যালেরিয়ান মনে করিলেন, “যদি এই 
নবধন্্মীবলম্বীদিগের প্রধান যাজক ও উপদেষ্টাবর্গের প্রাণ 
বিনাশ করা যায়, তাহা! হইলে অচিরকাল মধ্যেই ইহাদিগের 
দল ধ্রাতল হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে” । এই মনে করিয়! 
নিষ্ঠর সম্রাট সমস্ত নবধর্ম-প্রচারকের প্রাণ সংহার করিবার 
আদেশ ঘোষণা করিলেন। 

সম্্াটেবু উল্লিখিত ভয়ানক আদেশ ঘোষিত হইবার পরে 
বৎসর-কাল মধ্যেই সাধু সিক্স স্‌ রাজপুরুষগণ রুর্ভক ধৃত 
হুইলেন। রাঁজপুরুষের! যথন তাহাকে বধ করিবার জন্য বধ- 
ভূমিতে লইয়া যাইতেছিল,__সাধু লরেন্স কীদ্দিতে কাঁদিতে 
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পশ্চাঁদ্াবমান হইলেন। তিনি সাধু সিক্সটস্কে সম্বোধন 
করিয়। কহিতে লাগিলেন, “পিতা, আপনি পুত্রকে ফেলিয়! 
কোথাপ়্ চলিয়ঃছেন? পরমেশ্বরের নিকটে আজ্মবলি দিবার 
জন্ত একাকী চলিয়াছেন কেন? ব্রক্গাগুপতির সিংহাঁ- 
সন-তলে আত্মবলি প্রদান করিবার জন্য আমাকে সঙ্গে 
লইতেছেন না কেন? আমাকে কোন্‌ অপরাধে পৃথিবীতে 
একাকী রাখিয়। যাইতেছেন ?” সাধু সিক্স উস, তাহার এই 
কাঁতর-বাক্য শ্রবণ পূর্বক উত্তর করিলেন, “বৎস! আমি 
ইচ্ছ! করিয়া তোমাকে একাকী রাখিয়া যাইতেছি না) অল্প- 
কাঁলমধ্যেই প্রবলতর-সংগ্রাম-ক্ষেত্রে বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতে 
হইবে বলিয়াই পরমেশ্বর আজ তোঁমাঁকে রক্ষা করিয়াছেন; 
অশ্র মোচন কর) তাহারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়! 
থাক”। সাধু লরেন্স, এইক্ধপ সাস্নাবাক্য শ্রবণ করিয়া 
ধৈর্য অবলম্বন করিলেন । তদনস্তর সাধু সিক্স উস ভাগার- 
স্থিত সমস্ত অর্থ দরিদ্রদিগকে অবিলম্বে বিতরণ করিবার 
আদেশ দিয় তাঁহাকে বিদায় প্রদান করিলেন। 
“অন্নকালমধ্যে প্রবলতর-সংগ্রাম-ক্ষেত্রে বিশ্বাসের সাক্ষ্য 
দিতে হইবে বলিয়াই আজ আমাকে বধ-ভূমিতে নীত 
হইতে হইল ন1” -_এই ভাবিষ্। সাধু লরেন্স, ধন্ম্াচার্য্য সিক্স- 
টসের পশ্চাদগমন হইতে বিরত হুইলেন। তিনি অবিলম্বে 
নগরের যাবতীয় ছুঃখী, ছুঃখিনী, অনাথ ও বিধবাঁকে আহ্বান 
করিয়। ভাগারস্থিত সমস্ত অর্থ বিতরণ করিয়া দিলেন; 
বহুমূল্য সামগ্রীসকল বিক্রয় করিয়া যে অর্থলাভ করিলেন, 
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তাহাও দরিদ্রদিগকে অর্পণ করিলেন ৷ এইরূপে সমস্ত অর্থ বিত- 
রণ করিয়! না'দিলে অর্থলোলুপ রাঁজপুরুষেরাই তৎসমুদয় লুণ্ঠন 
করিয়া লইত। সেই প্রাচীন জময়ে ঈশা-শিশয-আখ্যাধারী 
ঘষে সকল লোক রোম নগরে ধর্মমগুলী-তৃক্ত হইয়া অবস্থিতি 
করিতেন, শাঁহাদিগের ধর্্মগুলী প্রচুর অর্থের অধিকারী 
ছিলেন। যাজকদিগের আঁবশ্যকীদ্স ব্যয় নির্বাহ করিয়া উক্ত 
মণ্ডলী সেই প্রচুর অর্থে সার্ধ সহত্র দরিদ্র ব্যক্তির ভরণপোষণ 
নির্বাহ করিতেন। ধর্্মসাধন-নিরত জসংখ্য বিধবা ও 
কুমারীর প্রতিপালন-ভারও প্র মণ্ডলীর উপর ন্যস্ত ছিল। 
সাধু সিক্স স্‌ যে সময়ে লরেন্দের প্রতি দরিদ্রদিগকে 
ধনমম্পত্তি বিতব্বণ করিবার আদেশ প্রদ্ধান করেন, তংকাঁলে 
তদীয় সমভিব্যাহারী রাজপুরুষবর্গের কেহ কেহ সেই আজ্ঞ। 
শুনিতে পাইয়াছিল। তাহার! অনতিবিলম্বে তদ্ধিষয় আঁপনা- 
দিগের অধ্যক্ষ-মকাশে ব্যক্ত করিল। উত্ত অধ্যক্ষ অর্থ-গৃধু, 
ছিলে; তিনি মনে করিলেন, «এই নবধন্মীবলম্বীদিগের 
প্রচুর গুপ্তধন আছে, যে কোন প্রকারে হউক, তৎসমুদয় 
আঁত্রসাৎ করিতে হইবে”। অধ্যক্ষ এইরূপ তিস্তা করিয়া 
সাধু লরে্দকে আপনার:দিকটে আনয়ন করিবার জন্য লোক 
প্রেরণ ফরিলেন॥ সাঁধু লরেন্স তীহাঁর নিকটে উপ- 
নীত হইলে অধ্যক্ষ ভাছাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
“তোমরা কেবলই বলিয়া খাক, আমরা তোমাদিগের উপর. 
নিষ্টরাঁচরণ করি) কিন্তু দেখ, আমি এক্ষণে তোমাদিগের . 
নিকটে কোন গিট প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি না, 
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গুনিয্নাছি, তোমাদের বিপুল অর্থ আছে; তোষাদের ধর্ম 
মন্দিরে শ্বর্ণময়্ পাত্রসকলল ব্যবহৃত হয়) ওঁ সকল গুপ্ত ধন 
আনিয়া দাও) সৈন্তঙ্দিগের ব্যস নির্বাহ করিবার জন্য 
সম্রাটের ততসমুদয় আবশ্যক হইয়াছে । তোমরাই বলিয়া 
থাক, “যাহা রাজার, তাহা রাজাকে দিতে হইবে ? যাহা ঈশ্ব- 
রের, তাহা ঈশ্বরকে দিতে হইবে” | 'তোমাদের ঈশ্বর মুদ্রা- 
সকল প্রস্তুত করেন নাই, তিনি তোমাদিগকে কেবল সছুপ- 
দেশ সমূহেরই অধিকারী করিয়াছেন) অতএব ধনসম্পভি 
রাজাকে আনিয়া দাও) নিজেরা কেবল ন্বাক্যসমূহের 
অধিকারী হইয়া অবস্থান কর” । সাধু লরেন্স, অধ্যক্ষের 
প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, “আমাদিগের ধর্শমগুলীতে 
ষে খবশ্বর্্য আছে, সম্রাটের তাগারেও তাদৃশ শব্ধ নাই, 
এ কথা সম্পূর্ণ সত্য । এই মগ্ুলীর মহাসুল্ট অংশ আমি 
আপনার নিকটে প্রদর্শন করিতে পারিলে যথার্থই আহলাদ' 
বোধ করিব; কিন্ত আমাকে কিঞ্চিৎ সমক্র প্রদান করিতে 
হইবে”, । অধ্যক্ষ এই উত্তর শুনিয়া অতিশর আহলাদিত 
চিত্তে ডাহাকে তিন দিবস সময় দান করিলেন । 

“তিন দিবস'স্-সময় লাভকরিয়া সাধু লরেম্দ,নগরের পথে 
পথে দীন হুঃঘীদিগকে অন্বেক্পণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 
দুঃখী ৪ অনাখদিগের আবাসস্থান তাহার অপরিচিত ছিল 
না) তিনি তৃতীক্ন দিবমে রোম নগরের যাবতীয় অন্ধ, খঞ্জ, 
বধির, বিধবা, জরাজীর্ণ ও কুঠাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে ও অনাথ 
শিশুগণকে একত্রিত করিলেশ। তদীয় আদেশাগুসারে 
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তাহারা শ্রেণীধদ্ধ হইয় দণ্ডায়মান হইল। তিনি অধ্যক্ষকে 
ডাকিয়া কছিলেন, “এই দেখুন, ইহারাই আমাঁদিগের ধর্ম 
মণ্ডলীর ধনসম্পত্তি” | অধ্যক্ষ লেই দৃশ্য দর্শন করিয়! 
বিশ্য়ার্িত হইলেন ; ক্রোধ-দবণা-কষায়িত নেত্রে সাধুর দিকে 
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সাধু লরেন্স, অতুল সাহস সহ- 
কারে কহিলেন, “কি মহাশয়! আপনি এই রশ্বর্য্যরাজি 
দর্শন করিয়া কি অসন্তষ্ট হইয়াছেন? ইহাঁরাই সত্য সত্য 
মণ্ডলীর প্শ্বর্যয ; আর যে সকল বিধবা ও কুমারী ধর্ম্সাধনে 
আঁজ্মোৎসর্গ করিয়া এই ধর্দমমগ্ডলীতে অবস্থান করিতেছেন, 
তাহারাও ইহার তশ্বর্ধ্য; ধর্মমণ্ডলীর আর খশ্বর্ধ্য নাই । 
ইহাদিগকে গ্রহণ করুন, ইহাদের দ্বারা সম্রাটের, আপনার 
ও এই রোম নগরের কল্যাঁণ সাধিত হউক” | অধ্যক্ষ এই 
ব্যাপারে কুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “তুমি কি আঁমাকে 
উপহাস করিতেছ? প্রবল পরাক্রমশালী রোম-সআটের 
প্রতিনিধির অপমান করিতে তুমি ভীত হও" না? আমি 
নিশ্চয় বুঝিতেছি, তুমি কালের করাল কবলে পতিত হইবার 
উপ্রক্রম করিয়াছ। তোমার সহজে মৃত্যু হইবে,_মনে করিও 
না; অসীম ও ভয়ানক যন্ত্রণা উপভোগ করিতে করিতে 
বাহাতে তোমার মৃত্যু ঘটে, আমি তাহারই আয়োজন করি- 
তেছি”। সাধু লরেন্স, অধ্যক্ষের ভয় প্রদর্শনে অণুমাত্র 
বিচলিত হইলেন না; তিনি জীবনে একমাত্র ঈশ্বরকেই ভয় 
করিয়া চলিতেন। অধ্যক্ষকে সম্বোধন করিয়া সাঁধু লরেম্স, 
কহিলেন, “আপনি যে যন্ত্রণার উল্লেখ করিয়া আমাকে ভয় 
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প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা আপনার নিকটে যন্ত্রণা বলিয়া 
অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু আমার নিকটে কিছুমাত্র ভয়- 
উদ্দীপক নহে+”। 

অধ্যক্ষের ক্রোধানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিধ। তিনি 
সাধু লরেদ্দের প্রাণসংহারে উদ্যত হইলেন। অচিবে 
সাধুর শরীব বন্ত্রবিহীন হইল বেত্রাঘাতে সর্ধাঙ্গে রুধিব 
ধারা প্রবাহিত হইতে ললাগিল। ছুরাত্াগণ সাধুব শরীবেৰ 
ক্ষতস্থানসমূহে অগ্নিদগ্ধ অত্যুঞ্ণ লৌহ্‌-খণসকল সন্নিবেশ পুব্বব 
তাহাকে ভয়ানক যন্ত্রণা প্রদীন কবিতে লাগিল । কিছুতেই 
সাধুব মুখশ্রী বিবর্ণ হইল না) তিনি পরমেশ্বরে চিত্র-সমা 
ধান কবিযা জকাতবে সমুদ্রয় ক্রেশ স্হ করিতে লাগিলেন । 
এই ভঘানক শান্তিতেও সাধুকে অবিচলিত দেখিয়া অধ্যঙ্ 
ক্রোধে বন্ত পশুব স্তায উন্মত্ত হইযা উঠিলেন ।*সাধু, তাঁহাকে 
সম্বোধন কবিরা কহিলেন, “এ সকল যন্ত্রণাষ আমি ভীত হস 
না, যেবপে ইচ্ছা সেইকপে আমাকে যাতনা'প্রদান করুন , 
আমি সমুদয় সহ কবিবাঁর জন্ত প্রস্তত হইষা! আছি” | অধ্যক্ষে 
আদেশ অনুসারে ছুবাগ্রাগণ লৌহ-শলাকা দ্বাবা ্লাধুব 
শবীরের মাংস থও্ড থও করিয়। ফেলিতে লাগিল । সাধু ধীব 
প্রশাস্তভাবে সেই সমুদয় ক্লেশ সহ করিলেন ; বোধ হষ, 
যেদ তৎকালে স্বর্গের দূত আসিষা তাহার ক্ষত বিক্ষত 
শরীর ন্পর্শ পূর্বক সমস্ত বেদনা অপনষন করিতেছিলেন। 
ধোম-সআটের দেষানীবর্গের মধ্যে একব্যক্তি সেই দৃশো 
বিষুদ্ধ হইয়া সেই ভয়ানক সময়ে সাধুর সদনে গমন পূর্বক 
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ধর্ম্দীক্ষা গ্রহণ করিলেন; আরও কতিপয় উচ্চপদস্থ রাজ- 
কর্মচারীর মন ধর্দেব দিকে আকুপ্ট হইল এইব্পে সাধু 
লরেন্পের মৃত্যুও কতিপয় ব্যক্তিব ধর্জীবন-লাভের হেতু- 
স্বরূপ হইয়া উঠিল। 

ক্রোধোন্মত্ত ছুরাচাব অধ্যক্ষ একটা বৃহৎ পাত্র আনাইয়! 
তন্মধ্যে উত্তপ্ত অঙ্গাররাশি স্থাপন কবিলেন। তদ্ৃুপবি লৌহ্‌- 
শধ্যা নির্টিত হইল। সাধু লবেন্স, শৃঙ্খল-বদ্ধ হইয়া সেই 
শয্যায় শাঘিত হইলেন। এই হ্ৃদযবিদাৰক দৃশ্য বর্ণনা 
কবা নিতাস্ত কঠিন। সাধুব প্রাণ পবমেশ্ববেব পাদপদ্ম 
আশ্রয় করিয়। অবস্থিতি কর্িতেছিল; তিনি সেই ভষানক 
অবস্থাতেও বিশ্বজননীব প্রেমানন সন্দর্শন করিতে লাগিলেন । 
তীহাব দেছেব একদিক সম্পূর্ণপে দগ্ধ হইয়া গেল) তিনি 
নিজে হত্যাকাবীদিগকে কহিলেন, «দেহটা উল্টাইম1 দাও, 
“এক দিক সম্পূর্ণ দুগ্ধ হইয়াছে” । দেহ উপ্টাইয়া দেওয়া 
হইল; অপর দিকও সম্পূর্ণ দগ্ধ হইথা গেল। তখনও দেহে 
প্রীণ ছিল; সাধু মৃছন্বরে কহিলেন, “আমাৰ দেহ তোমরা 
ভোল্গন কর” । তদনস্তর তিনি কাঁদিতে কাদিতে ঈশ্বরেৰ 
নিকটে প্রার্থনা করিলেন, “দয়াময় ঈশ্বর! বোম নগরের 
পাপ,অধর্ম ধেন বিনাশ প্রাপ্ত হয? এই নগবেব লোকেরা! 
যেন ধর্ম লাভ করে” । এই প্রার্থনার পবেই তাহার নির্মল 
তেজস্বী আত্মা সেই ক্ষত বিক্ষত দণ্ধ কলেবর হইতে বহির্গত 
হইয়া! শীস্তি-নিকেতনে প্রস্থান করিলেন । ২৫৮ খৃষ্টার্যে ১৯ই 
আগষ্ট সাধু লরেন্স, ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাহার 
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আয্মোৎসর্গের দৃশ্য চিরকীল পৃথিবীর সম্মুখে থাকিয়া নিস্তেজ 
পাঁপভগ্ন হৃদয়সমূহকে ধর্মতেজে পূর্ণ করিবে, ইহাতে অপু- 
মাত্র সন্দেহ নাই। 
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ছুই শত একান্ন খৃষ্টাব্দে মিসর দেশের অন্তঃপাতী কমা 
গামে এক সন্তান্ত ধনাঢ্য পরিরারে সাধু আন্তনি জন্ম গ্রহণ 
করেন। তাহার পিতা মাতা, উভয়েই মহবি-ঈশা-প্রবন্তিত 
নবধন্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন । তাভাদিগেয় সাধুজীবন ও 
দৃষ্টান্ত দ্বাবা শৈশবেই আন্তনির কোমল হৃদয়ে বিলক্ষণ ধর্ম” 
ভাব উদ্দীপিত হইয়াছিল । পিতা মাতার স্ুদৃষ্টান্ত ও সদাচরণ, 
সম্তানদিগকে যেরূপ ধাশ্মিক ও নীতিপরায়ণ করিতে পারে, 
এরূপ আর কিছুই পারে না। যে পরিবার মধ্যে সভ্ভান- 
বর্গকে অধিক সময় অতিবাহিত করিতে হয়, যে পরিবারের 
ক্রিয়া-কলাপ সন্তীনবর্সের নয়নপথে প্রতিনিয়ত উপস্থিত হয়, 
সেই পরিবারই তাহাদিগের নীতি শিক্ষার সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট 
স্থল। পিতা মাতার ভাব ও চিত্র যে সন্তানদিগের মধ্যে 
অল্পে অল্পে সঞ্চরিত হয়, ইহ! সকলকেই স্বীকার করিতে 
হইবে। আত্তনির পিতা মাতা উভয়েই ধর্মপরায়ণ ছিলেন 
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বলিল, শৈশবাবস্থাতেই যেমন তাহার হৃদয়ে প্রবল ধর্মান্থরাগ 
উৎপন্ন হইয়াছিল, সেরপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। শিশু 
আস্তনি স্বীয় পিতা মাতা ও পরির্জনবর্গ ব্যতিরেকে আর 
কাহাকেও চিনিতেন না। শৈশবে কুসঙ্গে পড়িলে যেরূপ 
বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, প্রতিনিয়ত সৎসঙ্গে বাস করিলে 
তদ্রুপ অমৃতময় সফল উৎপন্ন হইয়া! থাকে । সংগঠিত-চরিত্র 
লোকেরা পরিণত বয়সে সকলপ্রকার লোকের সহিত নির্বিিছ্ে 
মিশ্রিত হইতে পারেন বটে, কিন্ত তরুণবয়স্কের৷ নিরবচ্ছিন্ন 
সৎসঙ্ষে অবস্থান না করিলে প্রায়ই বিপদ্গ্রস্ত হইয়া! থাকে । 
সাধু আস্তনি শৈশবে নিরবচ্ছিন্ন সাধুদংসর্গে অবস্থান করি- 
তেন বলিয়া, কখনও তাহাকে পাপ-প্রলোতনে আক্রান্ত 
হইতে হয় নাই। সাধু আন্তনি কখনও কুপথগাঁমী হন নাই; 
শৈশবাবধি তীহার চরিত্র, নিম্মল ও সদগ,ণ-পূর্ণ ছিল। 
"সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলে পাছে কুসংসর্গ দ্বারা 
তাঁহার বিমল চরিত্রে কলঙ্ক প্রবেশ করে, এই ভয়ে আস্তনির 
পিতা মাতা আন্তনিকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন নাই? 
তাঁহরা সম্ভীনের সুশিক্ষা-বিধানে সম্পূর্ণ উদানীন ছিলেন, 
এরূপ নহে। সাধু আস্তনি পিতা-মাতার নিকট হইতেই 
মাতৃতাষার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন । শৈশবাবধি "সাধু 
আন্তনি গম্ভীর-প্রকৃতি ও সংযত-চিত্ত ছিলেন । তিনি কোন 
প্রকার ক্রীড়ায় কখনও কালক্ষেপ করিতেন না$ বৃথা বহু 
বাক্য উচ্চারণ করা তাহার স্বতাব-বিরুদ্ধ ছিল! 

পাধু আন্তনি বিংশতি-বৎসর-বয়ঃক্রম-কাঁলে পিভৃ-মাদ্‌* 


সাধু আস্তনি | ১৩ 


হীন হইয়া পড়েন। তীহার এক মাত্র কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল। 
পুর্কেই বল! হইয়াছে, ধনাঢ্য পরিবাবে সাধু আস্তনির জন্ম 
হযস। পিতৃ-মাতৃহীন হওয়াতে সাঁধু আস্তনিকে সমন্ত সম্পত্তিব 
তার গ্রহণ কাবিতে হইয়াছিল; কনিষ্ঠ! ভগিনীব প্রতিপালন- 
ভারও তাহাব উপরে নিপতিত হইযাঁছিল। সাধু আস্তনি, 
বিষষ-সম্পত্তিব বক্ষণাবেক্ষণ ও পবিবাঁর প্রতিপালন কবিষ়া! 
জীবন-কাল অতিবাহিত করিবাঁব জন্য জন্মগ্রহণ কবেন নাই । 
ব্রহ্মলাত-স্পৃভা তদীয় হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার কবিষাছিল; 
বিষম-সুখে তিনি তৃপ্তি অনুভব কবিতে পাঁবিতেছিলেন ন!। 
তাহার হৃদয় হইতে সকল কামনা তিরোহিত হইয়াছিল ; এক 
মাত্র ব্রহ্ষকামন! প্রবল হইয়া উঠিযাছিল। ব্রঙ্গকামনা, 
সংসারাসক্তি বিনাশ কবে; সংসাবাসস্তিব বিনাশ না হইলেও 
বরহ্মকামনা হৃদবে সম্যক উদ্দিত হয় না। আলোকের প্রকাঁ 
শের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্ধকাবেব তিবোভাঁব হয়, হদয়ে ব্রহ্থ- 
কামনার উদষেব সঙ্গে সঙ্গে তেমনই সংসাবাসক্তি বিনাশ 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে৷ সাঁধু আস্তনির হৃদয়ে প্রবল ব্রহ্মকীমন! 
সমুদিত হইয়া! একদিকে যেমন তদীয় চবিত্রগত নীতিব যুলকে 
দঢ করিয়! দিল, অপবদিকে তেমনই তাহার অন্তবে বৈরাগ্য 
সঞ্চাব কবিল। সাঁধু আন্তনি নির্জনে যেমন ত্রহ্মপূজা করি- 
তেন, সাধারণ-উপাসনা-মন্দিবে গমন করিয়াও তদ্রপ সকলের 
সঙ্গে বঙ্গপুজাষ নিযুক্ত হইতেন, ও ধন্াচার্ধযদিগেব উপদেশ- 
সমূহ শ্রবণ করিতেন। ষেস্থলে বহুলোকে মিলিত হইয়া 
নিবিষ্টচিত্ডে ভক্ষিসহকারে পরত্রদ্মের অর্চনা করেন, তথায় 
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নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইলে বিলক্ষণ উপকার লাভ হইয়া! 
থাকে । সকলের মন সকল সময়ে প্রেম-ভক্তি-রসে আর্ত 
থাকে না? এরূপ স্থলে পাঁচজনের ০্ভক্তিভাব ও অর্না- 
সংগীত অপর পাঁচজনের শুহৃদয়ে ভক্তি ও অনুরাগ উদ্দীপন 
করিয়া! থাকে । এরূপ স্থলে স্বর্গধামের পাঁচজন যাত্রী অপর 
পাঁচজনকেও সমভিব্যাহারী করিতে পারেন; পাঁচ জন 
বৈকুষ্ঠবাসপী অপর পাঁচ জনকে বৈকুষ্ঠে উপস্থিত করিতে 
পারেন। সাধু আন্তনির হৃদয়ে যে সময়ে বৈরাগ্য সঞ্চার 
হইয়াছে, সেই সময়ে এক দিন তিনি স্থানীয় সাঁধারণ-উপাসনা- 
মন্দিরে গমন করিয়া ধন্মগ্রস্থপাঠ শ্রবণ করেন। মহষি ঈশ! 
একদা! এক যুবককে সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া ধর্মলাঁভ করিবার জঙ্ভ 
তাহার অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ধর্মগ্রন্থের 
যে অংশে সেই উপদেশের বিষয় 'লিখিত আছে, উক্ত দিবসে 
ধর্শমন্দিরে সেই অংশ পঠিত হইয়াছিল। সাধু আন্তনি শ্রবণ 
করিলেন,_-“মহধি ঈশ! এক যুবককে বলিয়াঁছিলেন, “তোমার 
যাহা কিছু আছে, সমস্ত বিক্রয় করিয়া আমার অনুসরণ কর) 
তুমি, স্বর্গীয় ধনের অধিকারী হইবে*। এই উপদেশ-বাক্য 
শ্রবণ করিয়! সাধু আস্তনি মনে করিলেন, যেন মহষি ঈশ! 
গয়ং প্রচ্ছন্ন অমরলোৌক হইতে তাহাকেই এ উপদেশ প্রদান 
করিতেছেন । তিনি মন্দির হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া! 
স্বীয় ভগিনীকে বহু খরশ্বর্যযের অধিকারিণী করিয়া এক ধশ্মশীলা 
মহিলার উপরে তরদীয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিলেন। 
তদনস্তর ভিনি যে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, 
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তাহ! বিক্রয় পূর্বক বিজ্রয়লন্ধ অর্থ দরিদ্র্দিগকে বিতরণ 
করিয়া দিলেন। এইব্পে সর্ধন্বহীন, অনন্ত-আশ্রয় হইয়া 
সাধু আস্তনি, ধর্ম্সাধনে জীবনোৎসর্গ করিলেন। এইবূপ 
সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া একমাত্র ব্রহ্মকেই গ্রহণ করা বিধি-সঙ্গত। 
সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে গ্রহণ করিলে ব্রহ্গ স্বয়ং সাধকের 
হস্তে পুনরায় সর্বস্ব সমর্পণ করেন । সর্বত্যাশী ব্রহ্মপরায়ণ 
ব্যক্ধি ব্রক্মের নিকট হইতে সর্বস্ব গ্রহণ করিলে সাংসারিক 
মোহ বাঁ পাপ তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না । মাতৃগর্ভই 
শিশুর প্রথম বাসস্থল ; মাতাই শিশুর প্রথম অবলম্বন ; মাতৃগর্ভ 
হইতে শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া পৃথিবীর অধিকারী হয়; যে ব্যক্তি 
প্রথমে একমাত্র জগজ্জননীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, কেবল 
তীাহারই মধ্যে বাস করেন, এবং পরিশেষে, তীহারই হস্ত 
হইতে সমুদয় সামগ্রী প্রাপ্ত হন, তাহাকেই দ্বিজাত্মা বলা যায়।* 
সাধু আস্তনি দ্বিজাত্মা হইবার জন্য সর্বশ্ব ত্যাগ করিয়! ব্রহ্মের 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 

সাধু আস্তনি নিরাশ্রয় ও সর্বস্বহীন হইয়! বনবাসী তপস্বী- 
দিগের ,নিকটে গমন করিলেন। সেই বৈরাগী ধর্ধাস্বা- 
দিগের সহবাসে থাকিয়া! তিনি সততই তাহাদিগের সদগণ- 
সকল লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। সাধুদিগের 
সঙ্গে বাস করিয়! যদি আমর! তীহাদিগের ধর্্ভাব উপার্জন 
করিতে “উদ্দাসীন থাঁকি, তাঁহাহইলে সাঁধুসঙ্গের মাহাত্ম্য 
আমরা কদাচ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই নাঁ। আস্তনি, সাধু- 
সঙ্গে থাকিয়। স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে, ধর্খসাধন 
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আরন্ত করিবার সময়ে ছুরহ বোধ হয় বটে, কিন্তু সাধন 
করিতে করিতে সাধকেরা পরমাননদের অধিকারী হইয়! 
থাকেন। সেই জন্যই তিনি নিষ্ঠাসইকারে ম্িতাঁচারী হইয়া 
নিত্য নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন পূর্বক ধর্ম সাধন করিতে লাগি- 
লেন। বৈরাগ্য, সাধুসঙ্গ ও নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন 
পূর্বক ধর্মদাধন,--এই তিনটা ব্যাপার সাধু আত্তনির ধর্ম 
জীবন সংঘটন করিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়।ছিল। 
তাহার আহার পান অতি সামান্য ছিল। সাঁমান্য রুটি ও 
লবণ মাত্র আহার করিয়া তিনি শরীব রক্ষা করিতেন। জল 
ভিন্ন অন্য কোন প্রকার পানীয় গ্রহণ করিতেন নাঁ। সময়ে 
সময়ে ছুই তিন দিবস সম্পূর্ণরূপে উপবাস করিয়া বৈরাগ্য ও 
সংযম অভ্যাস করিতেন। কোন কোন সময়ে উপাসনাক় 
নিধুক্ত থাকিয়া বিন! নিদ্রায় সমস্ত রজনী কাটা ইয়া দিতেন। 
সচরাচর রজনীর অধিকাংশ উপাঁসনায় অতিবাহিত হইত । 
সামান্য মাছুর তাহার শধ্যা ছিল 3 সমষে সময়ে ভূমিতে শয়ন 
করিয্লাই তিনি নিদ্রা! বাইতেন। সাধু আস্তনি সন্ন্যাসীদিগের 
সহবাসে তপোবনে অবস্থিতি করিবার সময় স্বকীয় পরিশ্রমের 
দ্বারাই জীবিকা নির্ববাহ করিতেন ; ভিক্ষা দ্বারা আহাঁর-সংগ্রহ 
করিতেন না'। সময়ে সময়ে তিনি ্বহস্তে ঝুড়ি নিন্মাণ করি- 
তেন; সেই ঝুড়ি বিক্রয়-লন্ধ অর্থেই তদীয় আহার সংগৃহিত 
হইত। অধিকস্ব তিনি আপনার যৎসামান্য আহারাদি প্রয়োজন 
নিষ্পন্ন করিয়া যাহ! কিছু উদ্ত্ব থাকিত, তৎ্সমুদয় দরিদ্র 
দিগকে বিতরণ করিয়া দিতেন। পর-ছুঃখে তিনি কাতর 
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হইতেন॥ ব্রহ্গপ্রেম যে হৃদয়ে বিরাজ করে, সে হ্থদক্ষ 
জীবের প্রতিও বিলক্ষণ প্রেম দেখিতে পাওয়া যায়। বক্ষে 
প্রতি সাধু আস্তনির প্রেম-তক্তি দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছিল, সমুদয় নর-নারীর প্রতিও তেমনই তীহাঁর দয়া ও 
প্রীতি দিন দিন অধিক হইয়াছিল। সাধু আস্তনির তপো- 
বনে অবস্থিতি-কালে তদীয় সাধুতা ও ধর্মনিষ্ঠার খ্যাতি 
চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। 

সাধু আস্তনি সন্ত্যাসী তপস্বীদ্িগের সহবাসে থাকিয়া 
পঞ্চদশ বৎসর ধর্ম-সাধন করিয়াছিলেন, তদনস্তর আরও 
গভীররূপে ব্রঙ্গ-সম্তোগ-স্পৃহা তদীয় হৃদয়ে সমুদিত হয়। 
তদনুসারে সাধু আন্তনি সেই তপোবন পরিত্যাগ পূর্বক আরণ্য- 
্রান্তর-মধ্যবর্তী এক পতিত ভগ্র অট্টালিকা আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন । তথায় তিনি বিংশতি-বৎসর-কাল নির্জনবাস, 
করিয়া তপস্য। করিয়াছিলেন । এই সময়ে তীহার অস্তিত্বের 
কথ! অতি অন্ন লোকেই অবগত ছিলেন। তাহার যে সকল 
ঘনিষ্ট বন্ধু &ঁ নির্জন প্রদেশে গমন করিয়া তাহাকে ধর্দসংগীত 
সকল গান করিতে শুনিতেন, তাহাঁরাই কেবল জানিন্ডেন, 
আস্তনি &ঁ নিভৃত স্থানে তপস্যায় নিযুক্ত আছেন। এই 
তপস্যাঁকালে সাধু আস্তনির কোন বন্ধু দিবসের এক নির্দিষ্ট 
সময়ে তাহাকে আহার দিয়া আিতেন ) সাধু সামান্য আহার 
গ্রহণ করিয়াই জীবন ধারণ করিতেন। বিংশতি-বৎসর-কাল 
নির্জনে গভীর তপস্যা্নি অতিবাহিত করিয়া সাঁধু আস্তনি 
৩০৫ খৃষ্টাব্দে ৫৫ বৎসর বয়ংক্রম-কালে লোকালকে আগষন 
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ফরেন। তিনি একবারে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, 
পুনয়ায় লোকালয়ে আগমন করিলেন ! 

সাধু আস্তনি তপোবল-সম্পন্ন হইয়া লোকালয়ে আগমন 
পূর্বক তৃষ্াস্ত-প্রদর্শন ও শিক্ষাবিধান দ্বারা লোক-সেবায় 
নিমুস্ত হইয়াছিলেন। ধর্থাত্মা আস্তনির শুদ্ধ জীবনের 
প্রভাব অচিরকালমধ্যেই বহু। লৌকের উপর সরিত 
হইয়াছিল। অনেকেই তাহার অন্থুগত হইয়। তদীক্স ধর 
জীবনেত্র অগ্ুসবণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই সকল লোক 
লইয়াই মিনর দেশে সর্ব প্রথমে তপস্যাশ্রমের (80989880 
17:506660, ) ুত্রপাত হয় । ঈদৃশ উন্নতি লাভ বরিয়াও 
সাধু আস্তনি অপরের নিকটে শিক্ষা ফরিতে কদাচ বিমুখ 
হইতেন মা। কেহ কোন সদ্বিষয্ন বলিলে তিনি তাহার 
নিকটে বাধ্য হইন্বা থাকিতেন। ধর্মীচাধ্য ও সাধু-ভক্- 
দিগের প্রতি তাহাত্ন বিশেষ ভক্তি ছিল। তিনি তাহাদিগের 
নিকটে ভূমিষ্ঠ হুইয়া প্রণাম করিতেন। দাধু আন্তনি অত্যন্ত 
মগ্র, বিনয়ী ও কোৌমল-হৃদয় ছিলেন। কখনও কোন ব্যক্তি 
সাধু আস্তনি ঘর্তৃক উৎংপীড়িত বা ক্ষতিগ্রস্ত হল নাই। 
ধাহার! তাঁহাকে দেখিতেন, ব। তাহার সহিত কথা কহি- 
তেন, তীহারাই তদীক়্ সদগূণে ও ধর্শভাবে মোছিত হইয়া 
প্দ্িতেন। তাহান্স প্রকৃতি অতি প্রশাস্ত ছিল) প্রর্কৃতি 
সাধারণতঃ লৌক্ষের আকৃতিতে অনেক পরিমাণে প্রক্কাশিত 
হস 'সাঁধু আস্তনিন প্রক্কৃতি যেমন ছীপ্ল ও প্রশান্ত ছি, 
গদীয় আক্কতিও তদন্ুরূপ সৌম্য ও জুন্দর বোধ হইত 


সাঁধু আত্তনি। ৯৯ 


অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, ধর্মশীল পুণ্যাত্মাদিগের মুখস্রীতে 
অপূর্ব জ্যোতিঃ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, আস্তনির মুখমগ্ডলে 
সেই জ্যোতিং্র অতাব ধছল না| সুখে বা ছঃখে, হর্ষে, বা 
শোকে তিনি কদাঁচ বিচলিত হইতেন না । বহুসংখ্যক ব্যক্কি 
কাহাকে দেখিবার জন্য প্রায়ই গমন করিতেন, তজ্জন্য কখনই 
তাহার বিরক্তি বোধ হইত না| নানালোকে নানাপ্রকাবে 
প্রশংসা করিলেও তিনি কখনও অহঙ্কারে স্ফীত হইন্সা 
উঠিতেন না। লোকের নিন্দা প্রশংসা তাহার নিকটে সমান 
বন্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সম্রাট কনস্তাস্তাইন সাধু আস্তনির 
সমীপে উপদেশ-প্রার্থী হইতেন ; ভাহাতে তাহার অগুমান্র 
অহস্কার বোধ হইত না। সম্রাটকে অকুতোভয় উপদেশ প্রদান 
করিতেও তিনি সঙ্কুচিত হন নাই। সাধু আস্তনি প্রা 
পঞ্চাশ-বর্ষ-কাঁল ধর্শ-সাঁধকদিগকে সাধন বিষয়ক শিক্ষা! প্রদান 
করিয়াছিলেন। মিসরদেশের তপস্যাশ্রমে রাস করিয়া 
কত লোকে সাধু আন্তনির উপদেশ-প্রভাবে বন্-পরিচয় লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। ক্রমে তপস্বী আস্তনিব 
অস্তিমকাল উপস্থিত হইল1 ৩৬৫ খৃষ্টাব্ষে এক শত পাঁচ 
বৎসর বরে সাধু আস্তনি লোকান্তর যাত্রা করেন। মৃত্যুর 
ব্যবহিত পূর্বে তিনি স্বকীর শিষাদিগফে আহবান করিয়া 
কহিলেন, “ঈশ্বর আমাকে ডাকিভেছেন ; আমার পিতৃ- 
পুরুষেরা যে পথে গমন করিয়াছেন, আমিও নেই পথে 
চলিয়াছি” 1 এই বলিয়! তিনি শিব্যদিগকে আলিঙ্গন পুর্বক্ক 
বিদ্বায় লইয়] দেহ বাস পরিভ্যাগ্ধ করিলেন ) 


[ ১০০] 
মিসরদেশীয় সাঁধু জন। 


৩০৫ খৃষ্টা্ধে মিসর দেশে এক অতি নীচ বংশে সাঁধু 
জনের জন্ম হয়। বাল্যকাঁলে তিনি সুত্রধরের কার্য্য শিক্ষা 
করিয়াছিলেন; ২৫ বৎসর ৰয়ংক্রম-কাল পর্য্যস্ত স্থত্রধর-ব্যবসীয় 
অবলম্বন করিয়াই দিনপাঁত করিতেন। অবশেষে তাহার 
ধন্পিপাঁসা৷ বলবতী হইয়া উঠিল; তিনি সাংসারিক সমুদয় 
কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া এক প্রবীণ উদাসীন সাধুর নিকটে 
গমন করিয়া ধর্ম-শিক্ষার্থী হইলেন। ত্র উদাসীন সাধু, 
জনের অলোক-দাঁমান্য নম্রতা ও সরলতা দর্শন করিয়! বিলক্ষণ 
পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। জন কতদূর বাঁধ্যতা সহকারে তদীয় 
আদেশ প্রতিপালনে প্রস্তুত, উদাদীন সাধু বিবিধ প্রকারে 
নতাহার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তীয় বাধ্যতা ও 
কাস্তিক নিষ্ঠা দর্শনে ধার্মিক উদাসীন স্পষ্টই বুঝিতে 
পাঁৰিযাছিলেন, এই ব্যক্তি স্বকীয় আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠীপ্রভাবে 
অচিরকালমধ্যেই ব্রন্ধলাভে সমর্থ হইবেন। সাধু জন 
উদ্ক প্রবীণ উদাসীনের অধীন থাকিয়। ধর্মশিক্ষা। ও ধর্ম-সাধন 
করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ বসরকাল এইরূপে অতিবাহ্তি 
হুইল; তদনস্তর উল্লিখিত উদাসীনের লোকান্তর-প্রাপ্তি হইলে 
ভ্িনি এক ত্বপস্যাশ্রমে তিন চারি বৎসর বাস করিয়! তত্রত্য 
সাঁধুতপন্থীদিগের নিকট হইতে সাধন-ভজনের নিগৃড় মর্ম 
৬ প্রণা্গী শিক্ষা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


মিসরদেশীয় সাঁধু জন ] ৯৬১ 


চল্লিশ বৎসর বয়সে সাধু জন স্বকীয় প্রন্কৃতির মধ্যে 
বঙ্গের নির্দেশ অনুভব করিক্সা লোফালয়-সংশ্রব পরিত্যাগ 
পূর্বক 'লিকো্পলিস নগরের নিফটবর্তী এক দুরারোহ 'শৈলো- 
পরি প্রস্থান করেন। তথায় এফ গুহামধ্যে বাস করিষা 
তিনি তপস্যাচরণে নিযুক্ত হছন। সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ দিবস 
তিনি অবিশ্রাস্ত পরমেশ্বরের স্তব স্তাতি ও প্রার্থনাতে নিযুক্ত 
শ্বাকিতেন। শনি ও রবিবারে কোন ব্যক্তি তদীয় ধর্ম্শোপ- 
দেশ-প্রার্থী হইয়। তথায় গমন করিলে, তিনি আহলাদ-সহকারে 
তাহাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেন। কেবল নারীগণেৰ 
পক্ষে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা নিষিদ্ধ ছিল। যে গুহাষ 
বাস করিয়া সাধু জন সাঁধন-ভজন করিতেন, প্রস্তরথণ্ড সন্গি- 
বেশ পূর্বক তিনি সেই গুহাদ্ার নিতান্ত সংকীর্ণ করিষা- 
ছিলেন । স্ূর্যযান্ত-কাল পর্যন্ত তিনি কোন প্রকার আহাৰ 
গ্রহণ করিতেন না) হুর্ধ্যান্তের পরে অতি সামান্য ফল মূল মান 
ভোজন করিতেন ১ আশ্রিপন্ধ কোন দ্রব্যই তিনি আহার করি- 
তেন না । আত্মসংযমের এইরূপ কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্ববক 
তিনি পঞ্চাশ-বর্ধ-কাল সেই গুহামধ্যে তপন্যা করিঘ্বাছিলেন 1 

সাধু জনের মহত্বের খ্যাতি ঈদৃশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া 
ছিল যে, নানাদেশ হইতে অনেক লোঁক তাহাকে দর্শন করি- 
বার জন্য পূর্বোক্ত শৈলোপরি গমন করিতে আরস্ত 
কফরিলেন। অনেক রাজা ও সম্রাটকে তৎসয্লিধানে গমন 
পূর্বক উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিতে দেখা যাইভ? 
কোন কোন সম্রাট তাহাকে আপনাঁপন রাজ-সভার লইমগা 


১০২ সাধু-চরিভ। 


যাইবার চেষ্ট। করিতেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইতেন 
না। সাধুজন সেই গুহামধ্যে আসীন হইয়া নির্দিষ্ট সময়ে 
উপদেশ বিতরণে কাহারও প্রতি ক্ূপণত! প্রদর্শন করিতেন 
না । ষে সকল লোক বহুদূর হইতে তাহার সাক্ষাৎ লাভের 
প্রাশীয় তথায় গমন করিতেন, তীহাদিগের বিশ্রামের জন্য 
তিনি ম্বকীয় গুহার অনতিদূরে এক বিশ্রাম-গৃহ নির্্মীণ 
করিয়া! দিয়াছিলেন। 

একদ। সাধু জনের নিকট হইতে ওধধ লইয়া গিয়া তদ্দে- 
শীয় এক সেনাপতি স্বীয় পত্বীকে' রোগমুক্ত করিয়াছিলেন । 
সেই পেনাপতি জক্ত্রীক তদীয় দর্শন-সখ-লাভ-লীলসায় বিস্তর 
ক্লেশ স্বীকার পূর্বক লিকোপলিস নগরে গমম করেন । তদ- 
নস্তর সেনাপৃতি একাকী সাধু-সকাশে উপস্থিত হইয়া! কহিলেন, 
“আমার পত্রী আপনাকে দেখিবার জন্ত নিতীস্ত অভিলাঁষিণী' 
হইয়া পথিমধ্যে নানা ক্লেশ পাইয়াও আগ্রহসহকারে এস্থলে 
শাগমন করিয়াছেন ; যদি অনুমতি করেন, তাহাকে আপনার, 
দদ্মুখে উপস্থিত করিতে পারি”। সাধু জন উত্তর করিলেন, 
"দেখ বৎস! আমি যে সময় হইতে এই শৈল-গহ্বরে 
সংগোপনে অবস্থিতি করিতেছি, সেই সময় হইতেই কোন 
নারীর সহিত সাক্ষাৎ বা কথোঁপকথন করিব না, এই নিয়মে 
মাবদ্ধ হইয়া আছি? চল্লিশ বৎসর এই নিয়ম পালন করি- 
তেছি ? ন্তর্লাং তোমার পদ্থীর অভিলাষ পুরণে সমর্থ হুই- 
কছি ন। বলিয়া আমাকে ক্ষম। করিতে হুইবে”। সাধুর আই 
উত্তর শ্রবণ করিয়া দেনাপতি লিকোপলিসে পুনর্গ্মন পূর্বক 
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স্বকীয় পত্রী-সকাশে তাহা বিজ্ঞাপন করিলেন । সেনাঁপতি-পত্বী : 
স্বভাবতঃই বিলক্ষণ ধর্মশীলা ছিলেন ? সাঁধু-দর্শনে সেই জন্যই 
' তাহার যার-পুর-নাই আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তিনি কহিলেন, 
“আমি যদি সেই সাধুকে না দেখিতে পাই, ছুঃখে আমার 
প্রাণ-বিয়োগ হইবে”। সেনাপতি পুনরায় শৈলশৃঙ্গে 
আরোহণ পুর্বক সাধু-সমীপে পত্বীর এই উক্তি নিবেদন 
করিলেন। তচ্ছবণে সাধু, সেনীপতিকে কহিলেন, “বৎস! 
তুমি তোমার পত্বীর নিকটে গমন করিয়া বল, তীহাঁকে এই 
ছুরারোহ্থ শৈলশৃক্ষে আগমন করিতে হইবে না, অদ্য রজনী- 
তেই তিনি আমার দর্শন লাভ করিবেন”। সেনাপতি 
লিকোপলিসে গমন করিয়া সাধু-বাক্য পত্বীর বিদিত করি- 
লেন। কিরূপে সেই রজনীতে সাধুতদর্শন ঘটিবে, উভয়েই 
কৌতুহলাক্রাস্তচিত্তে তছ্িষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন । অব- 
শেষে নিশীথ সময়ে যখন সেনাপতি-পত্বী নিদ্রায় নি 
রহিয়াছেন, তখন তিনি সেই সাধুকে স্বপ্রযোগে দর্শন করি- 
লেন। স্বপ্নে সাধু আসিয়া কহিলেন, 'হে নারি! তোমার 
ভক্তিতে আকুষ্ট হইয়াই আমি তোমার নিকটে আগমন 
করিলাম । ঈশ্বরের সেবকদিগকে চক্ষে দেখিবার জন্য 
ব্যাকুল হওয়া বৈধ নহে; কেবল তাহাদিগের চরিত্র চিত্ত! 
কর, দৃষ্টাস্ত অন্থুসরণ কর। আমাকে দেখিবার জন্য তোমার 
এত আগ্রহ কেন? আমি এক জন সাধু? আমি এক জন 
ঈশ্বরের প্রন্কত সেবক? আমি যে ছুর্ধল পাঁপী। তুমি ঈশ্বর- 
কুপায় প্লোগমুক্ত হইয়াছ। সতত ঈশ্বরকে ভয় কর; তাছার 
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অনন্ত প্রেম বিস্থৃত হইও না”। সেনাপতি, পত়ীমুখে এই 
অদ্ভুত ঘটন! শ্রবণ করিয়া, পর-দিবস বি্বয়পূর্ণ হৃদয়ে সাধু- 
সন্ধিধানে উপনীত হইয়া সমস্ত ব্যাপার'বিজ্ঞাপনংপূর্বক সাধুর 
আশীর্ধবাদ'গ্রহণাস্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন । 

সাধুর লোকান্তর-প্রাপ্তির কয়েক মাস পূর্বে ৩৯৪ 
ৃষ্টান্ধে পেলাডিয়স্‌ নামক এক ধার্িক ব্যক্তি তাহাকে দর্শন 
করিতে গমন করেন। ইনিই উত্তর কালে হেলেনোপোলিস 
নগরের প্রধান-যাঁজক-পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। যে সমন্নে 
পেলাডিয়স্‌ সাধু-দর্শনাভিলাষে যাত্রা করেন, তৎকালে পথ 
বড় সুগম ছিল না। তিনি যখন সাধুর বাসস্থান-সন্নিধনে 
উপস্থিত হইলেন, তৎকালে সাধু তগন্ায় নিযুক্ত ছিলেন; 
'গুহাদ্বার অবরুদ্ধ ছিল। পেলাডিয়স্‌ জানিতে পারিলেন,_ 
'শনিবার পর্য্স্ত গুহাঁছার উদঘাঁটিত হইবে না। অগত্যা 
তহাকে আগন্তক দিগের বিশ্রামাগারে প্রতীক্ষা করিয়া বাস 
করিতে হইল ৷ শনিবার আট ঘটিকার সময়ে পেলাডিয়স্‌ গুহা - 
সন্লিধানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, গহ্বর-দ্বার উন্মুক্ত হই- 
কাছে সাধু গুহামধ্যে আসীন হইয়া গবাক্ষপথ দিয়া ধর্ম্জিজ্ঞান্তু- 
গণের সহিত ধর্্ালাপ করিতেছেন । পেলাভিয়স্কে দর্শন 
করিয়৷ সাধু তাহার অভ্যর্থনা করিলেন ) অবশেষে নানা 
প্রকার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সহিত আঙাঁপ 
করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে আলিপিয়স্‌ নামক তৎ- 
প্রধেশের শাসনকর্তী কোন বিষয়ে সাধুর পরামর্শ-প্রার্থী 
হুইস্কা'তথান্ন উপস্থিত হইলেন। শাসনকর্তাকে সত্বরভাবে 
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উপস্থিত দেখিয়। সাধু$ পেলাডিয়সের সহিত কথোপকথন 
স্থগিত করিয়া তাহীরই সহিত স্থানাস্তরে কথোপকথন 
করিতে প্রবৃত্ব হইলেন? বহক্ষণ পর্যন্ত তাহাদিগের বাক্যা- 
লাপ চলিতেছিল দেখিয়, পেলাডিয়স্‌ বিরক্তি বোধ করিতে 
লাগিলেন ; মনে মনে সাধুর ঈদৃশাচরণের নিন্দা করিতেও 
কুষ্টিত হইলেন নাঁ। অবশেষে নিতাস্ত বিরক্ত হইয়া প্রস্থা- 
নোদ্যত হইলেন। সাধু তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া থিয়ো- 
ডোরস্‌ নামক এক ব্যক্তিকে তৎসন্গিধানে প্রেরণ পূর্ব্বক 
বলিয়। পাঠাইলেন, “হে ভ্রাত ! তুমি অধীর হইতেছ কেন? 
শাসনকর্তাকে শীঘ্রই বিদায় দিয়া আমি তোমার সহিত 
আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইব”। পেলাডিয়স্‌ শীসনকর্তার 
বিদায়-গ্রহণ-কাঁল পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেন; অবশেষে সাঁধু 
তাহার সহিত কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হ্ইযা কহিলেন, , 
“তুমি আমার উপর ক্রোধ করিতেছিলে কেন ? দেখ, তোম/র 
সহিত আমি যে কোন সময়ে কথোপকথন করিবার সুবিধা 
পাইব, কিন্ত এই সকল লোকের সহিত ধর্মালাপ করিবার 
সুবিধা সকল সময়ে পাওয়! যায় না; তোমাকে ধর্্প্রথে 
লইয়া যাইবার জন্য অনেক লোক আছেন, কিন্তু ইহার! 
নিক্নত অনিত্য সাংসারিক বিষয়ে জড়িত থাকে, ইহাদিগকে 
যুক্তির পথে অগ্রসর করিবার কেহই নাই” । সাধুর কি অতি- 
প্রায়ে ক্কোন কর্মে নিযুক্ত হন, অনেকে তাহা নিক্ধূপণ করিতে 
অসমর্থ হইয়া যে, সময়ে সময়ে সাধু-নিন্দায় প্রবৃত্ত হয়, উদ্ত 
বাক্য শ্রবণ করিয়া! তাহ। পেলাভিয়সের বিলক্ষণ প্রতীত হইল। 
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এ বৎসরেই পেট্রোনিয়স্‌ নামক এক বিখ্যাত সাধুং 
অপর ছয় জন সাধক সমভিব্যাহারে বছ পথ পর্যটন হরির 
পুর্োক্ত শৈলশৃ্জে সা€ জনকে দেখিডে গিয়্াছিলেন। তাহার! 
তথার উপস্থিত হইলে, সাধু জন প্রসঙ্বক্রমে জিজ্ঞীসা করিলেন, 
*আপনাদিগের মধ্যে কেহ কি ধর্ম-প্রচার-ব্রতধারী আছেন ?” 
তাহারা উত্তর করিলেন,__“না” | বস্ততঃ তাহাদিগের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ এক ব্যক্তি উক্ত ব্রতধারী ছিলেন। 
উক্ত বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি যে ধর্মরপ্রচারক, তাহা তীয় লঙ্গি- 
গণের অজ্ঞাত ছিল; সেই জন্যই তীহারা উত্তর করিয়া- 
ছিলেন,__“না”। আর সেই ধর্মগ্রচারক, “আমি ধর্ম 
প্রচারক হইবার অষোগ্য*--এইরূপ ভাবিয়া বিনয় প্রদর্শন 
পূর্ধ্বক কহিয়াছিলেন,_“না”»। অবশেষে সাধু জন ম্বকীষ 
স্বর্গীয় প্রতিভা-বলে তাহ! অবগত হইয়। সেই ধর্মগ্রচারকের 
তন্ত চুম্বন করিয়া কহিলেন, “বৎস! সাবধান ;--যে কৃপা 
প্রাপ্ত হইয়া! ধর্ম-প্রচার-ব্রত অবলশ্বন করিয়াছ, সে কপা 
কখনও অস্বীকার করিও না; বিধাতা প্রচারব্রত দিয়াছেন, 
তুমি যে সে ব্রত গাইয়াছ, অশ্বীকার কর কেন? বিন 
প্রদর্শন করিতে গিয়া মিথ্যা বলাও মহাপাপ” । সেই 
ধর্ম্-প্রচারক, দাখুর এই তর্খসনা-বাক্য শীরোধার্য্য করিলেন । 
ক্সনস্তর সাধু জন, সাধু পেট্যোনিয়দ্‌ ও তদীয় সঙ্গিগণের 
লহিত ধর্শচর্ডায় প্রবৃত্ত হন। তাহার! সাঁধু জনের হিতগর্ড 
উপদেশসমূহ শ্রবণ পূর্ব্বক বিলক্ষণ পরিতৃপ্ত হইয়া! বিদায় 


প্র্থগ করেন । 
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সাধু জন এরইরূপে সেই নিভৃত নিবাসে অবস্থিতি পূর্বক 
এক দিকে বৈরাগ্যব্রত পালনে ও তপদ্যাঁচরণে নিখুক্ত থাকি" 
তেন, অপর দিকে ধর্মার্থদিগকে সময়ে সময়ে উপদেশ দিয়া 
নরনারীর বিস্তর মল সাধন করিতেন। বহুকাল সাঁধন-তপ- 
স্যাক্জ অতিবাহিত করিয়া ৯ বৎসর বয়সে একদা তিনি জাঙ্ 
পাতিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে করিতে ইহলোক 
পরিত্যাগ করেন। কথিত আছে, ৩৯৪ খৃষ্টাব্দে ১৭ই অক্টো- 
বর তাহার লোকাস্তর-প্রাণ্ধি হইয়াছে; অপর কেহ কেহ 
বলেন, সাধু জন ৩৯৫ খুষ্টা্যে ২৭এ মার্চ পরলোকগত 
হইক্সাছেন। 
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ধে সময়ে সম্রাট কনস্তান্তিয়স্‌ রোম-সাআাজ্যের অধীশ্কন 
হইয়া রাঁজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে প্যালেস্তাইনের 
অস্তর্বর্ী সিজারিয্া নামক নগরীতে সাঁধু মান্তিনিষানসের জন্ম 
কী। শৈশবেই তর্দীয় কোমল-হৃদয়ে বিলক্ষণ ধন্মান্ুরাগ 
উৎপন্ন হই়াছিল। কিরূপে ইন্দ্রি়সকল সংযত হইবে, 
ক্ষির্ূপে জীবন বিবিধ সদগুপের আধার হইবে, কিনপে হয়ে 
ভগবানের প্রতি ভক্তি জন্মিবে, এইরূপ চিন্তাই সতত তাহার 
অন্তঃকরণে বিরাজ করিত। অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে 


১০৮ সাধু-চরিত। 


সাধু মার্তিনিয়ানস্‌ অনন্ঠমন হইয়। নির্জনে ধর্মসাধন করি- 
বার অতিলাঁষী হইলেন। সেই অল্পবয়সে তদীয় ধর্মর্জন- 
স্পৃহা! ঈদৃশ বলবতী হইল, যে তিনি লোকালয় পরিত্যাগ 
পূর্বক সিজারিয়! নগরীর নিকটবর্তী এক পর্বতের গহ্বরে 
গিম্া একাকী বাঁস করিতে লাগিলেন। আহার-পরিচ্ছদ- 
লাভের চিন্তা কৌন মতেই তাহার হৃদয়ে উদিত হইত না 
তিনি নিবিষ্টচিত্তে ব্রন্ম-চিন্তা করিয়া সময়াতিপাতি করিতেন । 
ইন্দ্িয-নিগ্রহ ও সাধুচরিত্রলাভই যুবক মার্তিনিয়ানসের 
তপস্যার উদ্দেশ্য ছিল। সাধু মার্তিনিয়ানস্‌ এইরূপে পঁচিশ 
বৎসর-কাল সেই জন-দমাগমশূন্ পর্বত-গুহায় তপস্তা করিয়া, 
অলোক-সামন্তি সাধুতা উপাজ্জন করিয়াছিলেন। ক্রমে 
তদীয় সাধুতার খ্যাতি চতুদ্দিকে পরিব্যাণ্ত হইয়। পড়িল। 
তৎকালে নানাস্থানের লোকে সময়ে 'সময়ে সাধুর নিকটে 
উপদেশ-প্রার্থ হইয়। গমন করিতে লাগিলেন। তাহারা 
সাঁধু মার্তিনিয়ানদের সহিত ধর্ম্মালেচিনা করিয়া বিলক্ষণ 
তৃপ্তি ও উপকার অনুভব করিতেন; সাধুর হৃদয়েও তন্বারা 
অপরিদীম আনন্-সঞ্চার হইত । 

এক ছুষ্টচরিত্রী নারী সেই সংযতেন্জরিয় পবিত্র সাধু. 
পুরুষের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহাকে পাপ-্পঙ্কে নিমগ্ন 
করিবার 'অভিলাধিণী হইয়াছিল। সেই কামিনী নিতান্ত 
দরিদ্রের বেশ ধারণ করিয়া একদা রজনীযোগে সাধু-সদনে 
উপস্থিত হুইয়! তাহাকে কহিল, “মহাশয়! আমি নিতাস্ত 
ছুঃনিখী; আমার প্রাণ যায়) আজ রজনীতে আপনি 


সাধু মীর্ভিসিানন্‌। ১০৯ 


আরমান জীত্রয় না দিলে এই প্রীস্তরে ঘুরিয়া খুরিয়া শ্রী 
হাঁরাইতে হইবে্। মার্তিনিয়ানস্‌ তচ্ছবণে দয়ার্জ হইগ্ন 
তাহাকে সেই;রাত্রির জন্য তখীয় অবস্থিতি করিবার অনুমতি 
প্রধান করিলেন । রাত্রি প্রভাত হইলে সেই পাঁপিয়সী নারী 
সথয় দরিদ্র-বেশ পরিত্যাগ প্্ক রমণীয় পরিচ্ছদে বিডৃষিত 
হইয়া সাধুর সন্ম্ীন হইল? কহিল, “মহাশয় ! গত রজনীতে 
আঁমি আপনার নিকটে দরিদ্র বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াঁছি 
বটে, কিস্তু বাস্তবিক আমি দরিদ্র নই; এই নগরেই আমার 
বসতি ) আমার ব্য অতুল; আমি সেই অতুল সম্পত্তি 
আপনাকে প্রদান পূর্বক আপনার পত্ীভাবে অবস্থিতি করি- 
বার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছি; এক্ষণে আপনি .আমার 
অভিলাষ পূর্ণ করুন” | মার্তিনিয়ানস, রমণীর , উক্তি শ্রবণ 
কিয়! বিশ্ষিত হইক্স! পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 
আঁমি তাপসব্রত অবলম্বন পূর্বক এই নির্জন পর্বতে ব্র্থ 
সাঁধনে নিযুক্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু এই ব্রত ভঙ্গ করিলে কি 
আমার কিছু ক্ষতি হইবে ?”, ক্রমে তীহার চিত্ত অস্থির হইয়া 
উঠিল; তিনি সেই কলক্কিনীর ষধুময় বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া 
তীয় প্রস্তাবে সম্মতি প্রদানে অভিলাষী হইলেন । 

যে জমন্নে সাধু & হষ্ট“চরিত্রা রমণীর সহিত বাক্যালাপে 
প্রবৃত্ধ হইয়াছিলেন, তৎকাঁলে কতকগুলি লোক সাধুর নিকটে 
ধর্থোপিদেশ-লাভ-লাঁলসার গমন করিবেন, এ্রইরপ নির্ধীরিত' 
সির তজ্জন্য সাধু শার্তিনিয়ানস্‌ সেই নারীকে সঙ্বোধন্ণ 
কৰিনকহিলেন, এখনই এখানে কতকগুলি বন্ার্থী লোকের 


৩ 


১১৩ সাধু-চবিত্ত 


আসিবা্চ কথা আছে) অতএব তুমি গুহামধ্যে অবস্থান 
কর; আঁমি বাহিরে শিশ্ন পর্থিষধ্যেই-ভীহাদিগের সহিত্ত কথা, 
বার্ভী কছিয়া' অবিলম্বে প্রত্যাগমন ফি্সিব” 1. এই ফলিক 
সাধু গুহা হইতে নিষ্ক্ান্ত হইলেন । অকম্মাঁৎ, ত্দীয় হাদ্ছে 
ঘোরতর অন্থৃতাপ -সঙ্শর হইল'। বৃত ভঙ্গ করিখ্না তিনি খে 
নিরযবগাষী হইতে উদ্যত হ্ইক্সাছেন, তাহা স্পষ্ট কুবিজ্তে 
পারিলেন ? অধিক দূর অগ্রসর হইতে অসমর্থ হইয়া গুহামধ্যে 
ফিরিয়ী গেলেন । ততথাগ্স মুহূর্তমধ্যে অশ্বি প্রজ্জলিত করিয়া 
সেই অগ্নিকুণ্ডে স্বীয় চরণদ্বৰ দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
দাহ-যন্ত্রণ। প্রধল হইয়া উঠিল; ভিনি চীৎকার করিয়া 
কাঁদিতে লাগিলেন । ক্রন্দনধবনি শ্রবণে উমকিত হইয়া সেই 
বমণী গুহান্তর্‌ হইতে তদীঘ সম্মুখে উপস্থিত হইল) দেখিল, 
“সাধু ভূমিতে পড়িরা কাদিতেছেন, তাহার চবরণদ্বয় আর্দ-দধ 
হইয়াছে । সাধু মার্তিনিগামস, রমণীকে সম্মুখে দেখির! 
কহিলেন, “এই. সামান্য অগ্নিদাহ-যন্ত্রণাী বদি আমি সহ্য 
করিতে ন! পারি, তাহা! হইলে নরকাগ্রির ছূর্ব্বিষহ দাহ-বনত্রণা 
ফিরূপে সহ্য করিব ?” ক্রমে রমণী সমস্ত ব্যাপার জানিতে 
পারিল; সে সাধুকে কলক্ষিত করিবার চেষ্টা করাতেই 
থে সাধুর এই অবস্থা উপস্থিত হইল, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে 
পাস্গিল। পাঁপিযদীর পাঁপ-কঠোর হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া 
পড়িল » সেও অন্ুতাপে,দগ্ধ হইক্সা কীদিতে লাগিল ; সাধুর্কে 
সম্বোধন কন্যা স্বীয় পাপ স্বীকার পুর্ঘক কহিল, “আমার 
'পস্িবাগ কিদ্ূপে হইবে ?- আমি, কি' করিব ? কিন্বার্িলে 


সাধু ম্ান্থিনিয়াৰস্‌ ১১১ 


আসি শাস্তি পাইব, আমাক্ষেবলিয়া দিন” | সাধু তাঁছাফে 
যথীর্থ অনুতপ্ত দেখিয়া! বেখলেহম্‌ নগরের ধন্মাশ্রমে প্রেক্প 
করিলেন। খী নারী ৪উক্ত ধন্মীশ্রমে গমন করিয়া কঠোষ 
বৈধাগাত্রত অবলঙ্গন পূর্বক ধর্ঘ্সাধনে, লিষুক্ত হইয়াছিল ; 
তথায় সে ভূমি-শধ্যায় শয়ন কবিত) সামান্য আহার গ্রন্থণ 
করিয়া দিলপান্ত করিত ; তাহার হৃদয় হইতে বুখস্পৃহ! সম্পূর্ণ 
রূপে তিরোহিত হইয়। গিয়াছিল। 

সাধু মার্তিনিয়ানস, সাতমাল-কাল ভূমি-শঘ্যা হইতে 
গাত্রোথান করিতে পারেন নাই ; অবশেষে তিনি আন্োোগ্য 
লাভ করিলেন । তদনস্তর তিমি মনে করিলেন, “যে স্থানে 
কোন প্রকার প্রলোভন উপস্থিত হুইতে ল| পাবে, এমন 
স্থানে গিয়! ধর্শসাধনে নিযুক্ত হইব” । এইরূপ মনে কৰিয়। 
এক শৈলশৃঙ্গে গমন পূর্বক তপস্যা শ্রবৃত্ব “হইলেন। তর 
স্থান চতুদ্দিকেই বারিরাশি দ্বার! পত্রিবেষ্টিত ছিল। এক 
নাবিক বৎসরে দুইবার তথায় গমন করিয়া সাধুকে প্রয়োজনা- 
মুরূপ সামান্য খাদ্য ও নির্মল জল দিয়া আসিত। সাধু 
মার্তিনিয়ানস্‌ তথায় ছয় বসর নির্কপ্নে অতিবাহিত করিয়- 
ছিলেন। একদা তথায় একখানি তরণী শৈলাহত হইয়! 
ন্দলগর্ভে নিমগ্ন হইয়া যায়। একটা বালিকা ব্যতীত সেই 
তরণীর সমুদয় আরোহী জলগর্ডে প্রাণ হারাইয়াছিল ৷ বাঁলি- 
কষা মাস্তল ধরিয়া কোন ক্রমে তীরে ভাসিয়৷ আসে । লাধু 
ফার্ডিনিয়ানস্‌ তদ্গর্শনে জলে নামিয়া বালিকাটাকে উত্তোলন 
পূর্বক তাহার প্রাণ রক্ষা করতঃ অবশেষে তাহাকে স্বীয় স্বাদ 


১১২ সাখুস্চরিভ | 


৭ সামত্রী বু অর্পণ পূর্বক কহিলেন, “বৎস! পরমেস্বরেক্স 
উপর নির্ভর কছিয়! থাক) শীঘ্রই একখানি তরখী দেখিতে 
পাইবে; তন্থারা! ভুমি অভিলধিত স্থানে গমন করিও” । 
এই বলির! তিনি তাহার নিকট হইতে বিধাঁ গ্রহণ করিলেন ; 
'হশেষে সম্তরণ দ্বারা জলরাশি অতিক্রম করিয়! ও মরুময় 
প্রদ্নেশলমূহ পর্ধট্যন করিয়া এখথেন্ন নগরে উপনীত হইলেন ) 
জীবনের অবশিষ্ট কাল তথায় স্থখে বাস করিয়! ধর্মোপার্জন 
করিয়াছিলেন। ৪০০ থুষ্টাবে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে এই সাধু 
প্রসুল্পচিতে মানবলীল! সম্বরণ করেন। তিনি যে প্রণালী 
অবলম্বন করিয়। ধর্ষোপার্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ? 
নে প্রগালীর দিকে আমাদিগের দৃষ্টিপাত ক্রিবার প্রয়োজন 
নাই; কিন্তু পাঁপের প্রতি তীঁহাঁর কেমন সুতীব্র দ্বণা ছিল, 
ধর্মীজ্জনে কিরূপ আগ্রহ ছিল, তাহাই চিন্তা ও অনুভব করা! 
ক্গমাদিগের একাস্ত কর্তব্য । 


শ্শা”০0০-৩াি 


সাধু এত্রাহাম । 


সাধু এজাহাম চতুর্থ শতাবীর মধ্যভাগে মেসোধটে- 
মিমায় অন্যর্বন্তী চিদানা নগরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ক, বশে কীছার জন্ম হল্স, মে বংশের খ্যাতি ও গ্রতিপ্রত্তি 
জঠ়াধারণ ছিল। সাধু এত্রাহামের পিত! অতল এঙ্গর্চের 
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অধিকাবী ছিলেন । তিনি স্বীয় সম্ভান এব্বাহামকে গুশিক্ষা 
প্রদান কবিতে অশসাত্র ক্রুটী কবেন নাই। শিক্ষাণ্ডণে শৈশ- 
বেই এব্রাহামেব হৃদয় বিবিধ সম্তাবেব ও জীবন বহুল সগগ.ণেব 
আধাব হইয়! উঠিযাঁছিল । পিতা৷ মাতাব অভিলাষান্ুসাবে 
এত্রাহীমকে যৌবনের প্রবস্তেই পবিণয়-পাঁশে আবদ্ধ হইতে 
হইয়াছিল। এত্রাহাম যে বমণীব পাণিগ্রহণ কবেন, সেই বমণী 
সাধ্বী ও পতিপবাধণা বলিয়া বিখ্যাত। সাধু এত্রাহামেৰ 
বিবাহানুষ্ঠান ও তংসংক্রাস্ত উৎসবাদি পবিসমাপ্ত হুইবাঁব 
অব্যবহিত পবেই তদীষ হৃদয়ে বৈবাগোব অনল প্রজ্জলিত 
হইযা! উঠিল । তিনি বিবাহিত হইযাঁও কৌমাব-ব্রত পবিপাঁলনে 
কৃতসংকল্প হইলেন। সাংসাবিক মাযা তীহাঁর হৃদয়কে 
আচ্ছন্ন কবিতে পাবিল না । বিধাতাব আদেশ বুঝিয়া তিনি 
বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্শ-সাঁধনেই জীবনকাঁল অতি, 
বাহিত কবিতে মানন কবিলেন। এরপ দৃষ্টান্ত যে জনসান্ধী- 
বণেব বিলাস, অধর্মীসক্তি ও চিন্তবিত্রম অপনোদন কবিয়! 
স্ুশৃঙ্খল৷ স্থাপন কবে, তদ্দিষষে অণুমাত্র সংশয নাই। 

সাধু এত্রাহাম বিধাতাব নিদ্দেশ বুঝিবা মাত্র স্বকীয় নব- 
পবিণিতা! ভার্ধ্যাব সকাশে তাহ! ব্যক্ত কবিলেন। তদনস্তব 
লাংলাবিক সকল প্রকাব স্থখ-্পৃহ! হৃদয় হইতে দূৰ কবিয়া। তিনি 
সংগোপনে গৃহ-স্থাব পরিত্যাগ পূর্বক অবণ্যাভিমুখে চলিয়া 
গেলেন। সাধু এত্রাহামেব গৃহ-পবিত্যাগ-বার্তা অচির 
কালমধ্যেই তর্দীয় আত্মীয়-বন্ধুবর্গেব নিকট প্রকাশিত হইয়! 
পড়িল। তাহাকে অন্বেষণ করিবাব জন্য বন্ধু-বান্ধবের! চতুর্দিকে 
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»গজ্ধন করিলেন | সপ্তদশ দিবস ইতস্ততঃ অন্থসন্ধান করিবার 
পরে বন্ধুর। দেখিতে পাইলেন, সাধু এত্রাহাম ইদিসা নগরীর 
বহির্তাগে এক ক্রোশ দূরে এক মৃত্তিক+গহ্বরে আসীন হইয়! 
তপন্তাচবণে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। বন্ধুগণ তাহাকে গৃহে লই 
যাইবার জন্ত বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা 
সফল হুইল না। সাধু এব্রাহাম বিনঙ্গ অনুনয় করিয়া 
ককিলেন, “হে বন্ধুগণ! আমি ঈশ্বর-সাধনায় জীবন উসর্গ 
করিতে আনিয়াছি, আপনারা আমাকে বাধা প্রদান কবিবেন 
না” । সাধুর নির্বন্ধাতিশয় দর্শনে বন্ধুর! অগত্যা পরাম্মুখ 
হইয়া! প্রস্থান করিলেন 1 

বন্ধুগণ বিদায় গ্রহণ করিলে, সাধু এত্রাহাম গহ্বর-দ্বার 
এক্ষেবারেই প্রায় কুদ্ধ করিয়। ফেলিলেন । গহ্বর হইতে নিক্রুম- 
পার্থ সংকীর্ণ গবাক্ষ মাত্র উন্মুক্ত রাখা হইয়াছিল | এই গম্ধর- 
মঞ্ধ্য অবস্থান পূর্বক সাধু এন্রাহাম অবিশ্রাত্ত ঈশ্বরের স্তব- 
স্তুতি, ধ্যান ও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । পাপেক্ জন্য প্রতি- 
দিমই তিনি সেই নির্জন গহ্বরমধ্যে একাকী ব্রহ্মসন্গিধানে 
ক্রন্দন করিতেন। তাহার সামান্য অঙ্গ বাস মাত্র সঙ্গে ছিল; 
পিভৃভবন হইতে নিক্ান্ত হইবার সময়ে তিনি আর কোন 
পরিচ্ছদ ল্‌ইয়। যান নাই । একটী সামান্য ক্ষুদ্র পাত্রেই তীহাক্ক 
পাঁণ-ভোঙ্গন সম্পর্ন হইত । অতি সাঁমান্ত আহার গ্রহণ কঙ্ধি- 
হাই স্থিনি জীন ধারণ করিতেন । এত্রাহাম এরূপ অভিনি- 
বিষ্ট চিতে ব্রক্ষপূজাতে নিযুক্ত হইতেন, যে অনেক সমন্ধে: শু 
ভুকাবোধ বন্ধিতে পীরিভেন না) এ্রইন্ধপে পঞ্চাশ-বর্ধ- 
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কাপ তিনি নির্জনে বান করিয়া তপন্তা করিয়াছিলেন | * 
এই সুদীর্ঘ কালেক্স মধ্যে তিনি কোন দিনই তপংক্লেশ অনুভব 
করিতে সমর্থ হন নাই; অধিকন্তু প্রতিদিনই তিনি নৃতন- 
প্রকার স্বর্গীয় তেজ ও কুস্তি অনুভব করিয়া আনন্দে ঈশ্ব- 
রের নিকট কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করিতেন। 
বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণের দশবৎসর পরে সাধু এত্রাহাম স্বীয় 

পিতা মাতার লোকান্তর-প্রাপ্তিবশতঃ অতুল সম্পত্তির উত্তরা- 
ধিকারী হইলেন। তিনি ব্রদ্দের আকর্ষণে আকুষ্ট হইয়া- 
ছিলেন, সংসারের আকর্ষণ তাহার পক্ষে কিছুমাত্র কাধ্যকর 
হইল না। সাধু এত্রাহাম আপনার শক ধর্মপরায়ণ বন্ধুকে 
আহ্বান করিয়া সম্পত্তির সমস্ত আয় দরিদ্রদিগের মধ্যে বিত- 
রণ করিবার ভারার্পণ করিলেন। তিনি নিজে অনন্যমন 
হইস্জা তপন্তা চরণে নিধুক্ত রহিলেন। সাধু এব্রাহামের তগন্তা-, 
প্রভাবে সেই আর্য প্রান্তর বৈকুষ্ঠে পরিণত হুইল । ই 
প্রান্তরে বসিয়া সাধু ব্রহ্ম দর্শন ও ব্রহ্মসহবাস সম্ভোগ করিতেন। 
মন্ুষ্য-সঙ্গলাভের জন্য তিনি লালায়িত ছিলেন না; ব্রহ্মসঙ্গই 
তাহার একমাত্র প্রীর্থনীয় ছিল। দিবা-রজনী তিনি স্বর্গীয় 
স্ুথে প্রমত্ত হইয়! অতিবাহিত করিতেন । ক্রমে তাহার তগস্তা- 
চরণের সংবাদ বছুলোকের শ্রুতিপথারূট হইয়৷ উঠিল । অসংখ্য 
লোকে সেই নির্জন প্রান্তরে তদীয় উপদেশ-শ্রবণার্থী হইয়! 
গমন করিতে লাগিলেন ; তিমি সেই সকল লোককে অমৃতময়ী 
ধর্দ-কথ। বলিয়া! ফার-পর-নাই পরিতৃপ্ত করিতেন । 

“থে সময়ে সাধু-এত্রাহাীম কঠোর তপন্তায় নিষুদ্তব আছেন, 
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সেই সময়ে ইদিসার প্রধান ধর্দ্যাজক কোন নগরে ধর্দপ্রচানর 
করিবার উপযুক্ত এক লোক অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এ 
নগরের লোকেরা ঘোর পৌনত্বলিকতায় জড়ীভূত হইয়া জীবন 
কাটাইতেছিল ; যে সকল সাঁধু লোঁক এ নগরের অধিবাঁসি- 
বর্গের নিকটে ধর্মপ্রচাঁর করিতে যাইতেন, সেই সকল সাধুর 
প্রতি তাহার! যার-পর-নাই অত্যাচার করিতে কুষ্ঠিত হইত না। 
ইদ্দিসার প্রধান যাজকের চক্ষু সাধু একব্রাহামের উপর নিপতিত 
হইল । তিনি মনে করিলেন ঈদৃশ সাধু ব্যক্তি দ্বারাই &ঁ নগরে 
যথোপযুক্তরূপে ধর্ম প্রচারিত হইতে পারে। প্রধান যাজক, সাধু 
এব্রাহামকে ত্র নগরের যাজক রূপে বরণ করিলেন । নির্জন- 
বাস পরিত্যাগ করিয়া লোকালয়ে গমন করিতে সাধুর 
প্রবৃত্তি ছিল না; কিন্তু একদিকে প্রধান যাজকের অনুরোধ, 
অপরদিকে মহৎকাধ্য, এই উভয়দিক দেখিয়া তিনি অগত্যা 
সায় ধর্মপ্রচারার্থ গমন করিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে 
ক্রমাগতঃ কাদিতে কাঁদিতে এই বলিয়া পরমেশ্বরের নিকটে 
প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, “হে দয়াময় ঈশ্বর! কৃপা করিস! 
আঙ্গার সহায় হও) তোমার গৌরব যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয, 
তুমি এরূপ আশীর্বাদ কর”। সাধু একব্রাহীম অবশেষে সেই 
নগরে উপনীত হইলেন । উপস্থিত হইয়! দেখিলেন,- লোকের! 
কিছুতেই তাহার উপদেশ শ্রবণ করিতে প্রস্তত নহে । তিনি 
তত্রত্য অধিবাসিগণের ধর্ম্মবিহীন চরিত্র দর্শন করিবা মাত্র 
মর্মাহত হইয়া! অবিরল অক্রবিসর্জন করিতে লাগিলেন । আব- 
শেষে অলোক-সাধান্য উৎসাহ সহকাযে লোকদিগকে ধর্োপ- 
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দেশ প্রান করিতে প্রবৃত্ব হইলেন। এই স্থানে অবস্থান 
কালে সাধু এক্রাহামক্কে প্রায়ই প্রহার ও নির্যাতন উপভোগ 
করিতে হইত; লোকেরা তিনবার তাহাকে নগর হইন্চে 
নির্বাসিত করিয়া দিয়াছিল। তিনি কিছুতেই ক্ষু& ব! তগন্থদক় 
না হইয়া সকলই অকাতরে সহ করিয়াছিলেন ; এবং নির্ব্বা- 
সিত করিয়া দিলেও পুনরায় উৎসাহ সহকারে নগরে 
প্রতিগমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইরূপে তিন বৎসর 
কাল তথায় অবস্থান পূর্বক তিনি একদিকে স্বকীয় স্বর্গীয় 
চরিত্রের বিমল জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে লাগিলেন, অপরদিকে 
সকলকে ধর্মের নির্মল পথে আকর্ষণ করিবার জন্ত বিবিধ প্রয়াস 
অবলম্বন করিতে লাগিলেন । ক্রমে তাহার দীনতা, সহিষ্ণুতা ও 
ধশ্্জীবন অবলোকন করিয়া সকলে মোহিত হইয়া গেল। 
অসংখ্য লোক দলে দলে আসিয়া তাহার নিকটে ধর্মদীক্ষা গ্রহণ 
করিতে লাগিল । তিন বৎসরের পরে তিনি এই সুফল প্রতযুক্র 
করিয়া অপরিদীম আনন্দ লাভ করিলেন । আরও এক বৎসর 
তথায় অবস্থিতি করিয়া সকলকে ধর্মের গৃঢ় গভীর তত্বসমূহ 
শিক্ষা দিয়াছিলেন । অবশেষে যখন দেখিলেন, তাহাদিগকে 
ধর্ম শিক্ষা দ্রিবার লোকের আর অভাব নাই, তখন সে স্থাম 
গ্ররিত্যাগ পূর্বক পুনরায় শ্বকীয় তপস্তা-গহ্বরে প্রস্থান কর়ি- 
লেন। 

সাধুর তপন্তা-গহ্বরে প্রত্যাগত হইবার কিছুকাল পরেই 
তাহার -এক্ষ ভ্রাতা মেরি নায়ী এক ছহিতা! রাখিয়া ইহলোক 
পরিত্যাগ কয়েন ।, এই কনা! যাহাতে তপস্তাচকণে প্রবৃত্ব 


১১৬৮ লাধু-চরিত | 


ভইয়! উত্কষ্ট ধর্মজীবন লাভ করিতে পারে, ততুপাঁয় বিধামার্থ 
সাধু এব্রাহাম কন্াকে আপনার গহ্বর-সন্গিহিত অপর এক 
গহবরে আনিয়া রাখেন । এ কনা তথায় অবস্থিতি পুর্ধক 
সাধুর উপদেশানুসারে ব্রতপালনাদিস্বারা দিন দিন ধরন্খ্পথে 
অগ্রসর হইতে লাগিল । এই সমবে এক ব্যক্তি সাধু এবাহামের 
নিকটে ধর্মোপদেশ-প্রার্থ হইয়া প্রায়ই গমন করিত। এই 
পাপাক্বী মেরিকে ধর্মচ্যুত করিবার জন্য নানা উপায় অঙ্ধ- 
সন্ধান করিতেছিল। ক্রমে অবল। মেরি ছুরাস্মার প্রবোচনায় 
মুগ্ধ হইপ়া কলঙ্কিত হইয়া পড়িল । অবশেষে সেই ছুর্ববলা 
বালিকা ভগ্নচিত্তে সেস্থান পরিত্যাগ পূর্বক দূরবর্তী এক নগরে 
গমন পুর্ব্বক পাপে জড়িত হইয়া বাস করিতে লাগিল। এই 
ঘটনায় সাধু এত্রাহাম যে কিরূপ মর্মাহত হুইয়্াছিলেন, 
তাহার ইয়ত্তা করা যায় না । তিনি সেই পতিত ভ্রাতৃ-ছুহিতার 
উুদ্দারের জন্ত ছুইবৎসর কাল প্রতিদিন পরমেশ্বরের নিকটে 
প্রার্থন। ও অশ্রবিসর্জন করিতেন । মেরি কোন্‌ নগরে বাস 
করিতেছে, ক্রমে তাহা আর সাধু এত্রীহামের অজ্ঞাত রহিল 
না। তিনি তদ্দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক তথায় গমন- 
পূর্বক ত্রাতৃদৃহিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । মেরি তাহাকে 
চিনতে পারে নাই । অবশেষে এক সময়ে ভ্রাতৃ-কস্তা। মের 
একাকিনী অবস্থান করিতেছে দেখিয়া, তিনি আপনার মস্তকের 
আবরণ উন্মোচন করিয়া! ফেলিলেন । সাধু এব্রাহাম কাদিতে 
কাঁদিতে বলিলেন, “মেরি! কন্ঠ! আমার । তুমি আমাকে 
চিন্তে পার নাই ? তোমার সে স্বর্গীয় চরিত্র এখন কোথায় 


সাধু এবাহাষ। ১১৪ 


গেল? তুমি ষেনিরস্তর ভগবানের স্তব-স্ততিতে নিষুক্ত থাকিতে 
তোমার সেসকল এখন কোথায় গেল ?+ মেরি অকন্্রাৎ 
পিতৃবা-সমাগম্‌, দেখিয়া,*ও তর্দীয় ব্টনসমূহ আকর্ণন করিল 
হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। অবশেষে সাধু এত্রাহাম স্নেহ সঙ্ছ- 
কারে মেরিকে সম্বোধন করিয়া ধর্ষ্মোপদেশ প্রদান করিতে 
লাগিলেন। সাধু কহিলেন, “মেরি! তুমি যদি এখনও পাঁপ 
পরিত্যাগ করিয়া অনুতপ্ত চিত্তে ভগবানের নিকটস্থ হও, পর- 
মেশ্বর তোমাকে ক্ষমা! করিবেন । তুমি পুনরায় তুপন্তাশ্রমে 
ফিরিয়া! চল, তগায় গমন করিয়া আমার আজ্ঞান্ুসারে চলিতে 
থাক, তোমার শান্তিলাভ হইবে, তোমার স্ব্গীয়-জীবন 
পুলরাগত হইবে ॥ 

পিত্বব্যের ন্নেহপূর্ণ মধুমগ্ন বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া 
মেরি বিগলিত-জৃদয় হইয়া পড়িল। অবিরল-ধারায় তাহার 
নয়নবারি নিপতিত হইতে লাগিল । মেরি পাপ-পথ পক্ষিৎ 
হার পূর্বক পুনরায় পিতৃব্যসহ তপস্তা-গহ্বরে গমন করিল। 
তগ্রস্যা-গহ্যরে প্রত্যাগত হইবার প্রে মেরি পঞ্চদশ বর্ষ-কাঁল 
অবিচলিত যত্ব ও নিষ্ঠাসহকারে ধর্মসাধনে নিযুক্ত থাকিয়া 
ইহলোঁক পরিত্যাগ করে। এই রমণীর জীবনে ক্রমে অসা- 
ধারণ সাধুতাঁর বিকাশ হইয়ান্থিল। মেরির লোকাস্তর-প্রাপ্তির 
পাঁচ বৎসর পূর্বে সাধু এত্রাহাম ধরাধাম পরিত্যাগ পূর্বক 
অমর ঘামে প্রস্থান করেন । 


পট (0 পাপন 


[১২1 


সাধু এলিজিয়স্‌। 


ফ্রান্সদেশেব অন্তঃপাতী লিমোর্জস নগরের উত্তরভাগে 
ক্যাতেলাৎ নাঁমক স্থানে ৫৮৮ খুষ্টান্দে সাধু এলিজিয়স্‌ জন্মগ্রহণ 
কবেন। তীহাব পিতা ইযুকেরিয়স্‌ ও মাতা তৈবিজিয়া”_উভ- 
যেই বিলক্ষণ ধর্মপরাযণ ছিলেন। গল প্রদেশীষ রোৌমক 
জাতিতে তীহাদিগেব উদ্ভব হইযাছিল। সাধু এলিজিয়সের 
পিতা অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন তিনি সন্তানকে টশশবা- 
বস্থায় ধর্মনশিক্ষা প্রদানে ক্রটী কবেন নাই | এলিজিযস্‌ শিক্ষা- 
গুণে অল্প বয়সেই অত্যন্ত ধর্দ্নুবাগী হইযা। উঠেন। তিনি 
পদ্ষিশ্রম করিতে কখনও কাত হইতেন না । ইযুকেবিয়স্‌ 
সন্তানের শ্রযশীলতা দর্শন পূর্বক তাহাকে স্বর্ণকাবেব ব্যব- 
সা শিক্ষা কবিতে নিণুক্ত কবেন। আব্বো নামক এক 
ধমক ্বর্ণকার এলিজিবস্কে শিক্ষা প্রদান করিতেন । 
এলিজিয়স্‌ স্বকীষ অসাধাবণ গ্রতিতাবলে অল্পকালমধ্যে স্বর্ণ- 
কার-কার্ষ্যে অত্যদ্ূত নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন তীহাৰ 
বুদ্ধি যেমন তীক্ষ ছিল, ধর্ম-প্রবৃত্তিও তেমনই প্রবল ছিল। 
তিনি বাল্যকালে সরলতা, বচক্ষণতা ও অমায্সিকতাঁ গুণে 
আত্মীয়-বন্ধু সকলেরই বিশেষ প্রিক্ষপাত্র হইয়াছিলেন। কর্তব্য 
পালনে তাঁহার অপরিসীম নিষ্টা লক্ষিত হইত। সাধু এলি- 
জিদ্বস্‌ নিয়মিতরূপে উপাঁসনী-মন্দিরে গমন করিতেন ; তথায় 
এরূপ নিবিষ্ট-চিত্তে ধর্োপদেশ শ্রবণে নিযুক্ত থাকিতেন যে, 
তৎসমুদয় তদীয় স্থৃতি-ক্ষেত্র হইতে কখনও অস্তহিত হইত না। 


সাধুদ্এলিজিয়স্‌। ১২? 


সেই সফল উপদ্বেশ অনুসারে স্বীয় চত্রিত্র সংগঠন করিবার 
জগ্য তিনি লষয়ে লমস্থে ধীর যনে ততসমুদয় চিত্তা করিতেন । 

দাঁধু এবিজিয়ন্‌ ঞকদা। কার্্যবশত; লয়ার নদী পার 
হই! পারিস নগরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় ন্বাজার কোহা- 
ধ্ক্ষের লহিত তাঁহার আলাপ হয় । কোঁধাধাক্ষ ঠাহাকে রাজ- 
লপ্ধমে পরিচিত্ত করিনা দেন। তঙ্কালে রাজ! দ্বিতীন্প ক্লোটে- 
যাপন ফ্রান্দের অধীম্বর ছিলেন । তৃপতি, এলিজিয়স্কে সুনিপুপ 
দ্বর্ণকার জানিয়া, মণি-মাণিক্য-বিভূষিত এক খানি স্বর্ণ সিংহাসন 
নিশ্্বাণার্থ তছুপযোগী দ্রব্যসকল অর্পণ করেন। এলিজিফস্‌ 
তন্ধারা রাজার অভিলাধান্ুরূপ ছইখানি সিংহাসন প্রস্তত্ত করিয়া 
তীহাব নিকটে লইয়া যাঁন। এই ঘটনায একদিকে সাধুব 
প্রতি নৃপতির অীম বিশ্বাসের উদয় হইল, অন্ত দিকে ভিনি 
সিছাসনের কারু কাধ্যের অতীব প্রশংসা কবিতে লাগি- 
দলন। তদনস্তর নৃপতি সহ সাধু এপিজিয়সেব ঘনিষ্ঠতা ক্রস 
ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল $ রাজা তাহাকে বিচক্ষণ ও 
কার্ধাদক্ষ জানিয়া রাজকীয় টক্কশালার অধ্যক্ষপদে বরণ করি- 
ল্বের্ন। এইকপ কার্যে নিযুক্ত হওয়াতে ধর্্সাধনে তদীর় 
ন্ন্ুরাগ শিথিল হইদ্বা পড়ে নাই । কার্ধ্যকালে সাঁধু এলি- 
জিযবমূ সতডই ধর্মমবিষয়ক কোন পুস্তক আপনাব সন্দুখভাগে 
খুলিয়! রাখিতেন ; সেই পুস্তক হইতে কিছু কিছু পাঠ করিক্ক! 
সা করিতে নিযুক্ত হইতেন। তদীক পৃহনধ্যে 

নংখ্য খ্পুডেক দেখিতে পাওয়া যাইত) তিনি একা চিত 
জট করিতেন) ধন্দমসংত্বীত গানে ও ঈশ্বরারাধনান্ছেঞর 


১১ 


১২২ সাধু-চদিত্ত। 
তাহার প্রচুর সময় অতিবাহিত হইত । যে সময়ে তিনি 
ঈশ্বরারাঁধনায় নিষুক্ত থাকিতেন, তৎকালে কোন ঘটনাই 
তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উৎপন্ন করিতে পারিত না। উপাসনা- 
কালে রাজ স্বীষষ প্রয়োজন বশতঃ তাহাকে পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া 
পাঠাইলেও সাধু এলিজিয়স্‌ উপাসনা শেষ না করিয়া রাজ- 
সদমে উপস্থিত হইতেন না। তিনি প্রতিদিন সর্বপ্রথমে 
উপাসনা করিয়া! তৎপরে গৃহ পরিত্যাগ পুর্ব্বক অন্তান্ত কাধ্য- 
সাধনার্থ গমন করিতেন; সকল কর্ম শেষ করিয়৷ যখন গৃছে 
প্রত্যাগত হইতেন, তখন. পুনরায় ত্রহ্মপূজাঁয় নিযুক্ত হইতেন। 
রাঁজকার্ধ্যে নিষুক্ত থাকিয্সাও সাধু এলিজিয়স্‌ আপনার 
চরিত্র অতি নির্মল রাখিয়াছিলেন; কোঁন প্রকার দোষ 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই । লোকে ধনী হইলেই প্রায় 
বিশ্বাসী হইয়া থাকে, কিন্তু সাধু এলিজিয়সের জীবনে অণুমাত্র 
র্রিলাস দেখা যাইত না। তিনি যখন প্রথম রাজসভায় গমন 
করেন, ত্খন প্রথানুযায়ী মহামূল্য উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ব্যবহার 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে,কিস্ত সেই পরিচ্ছদের ভিতরে 
বৈরাগ্য-পরিচ্ছদ পরিধান করিতেও ক্ষান্ত হন নাই । বৈরাগা- 
বক্ষায় তাহার কিরূপ যত্র ছিল, তাহা! ইহাতেই স্পষ্ট অনুভব 
করা যায়। সাধু এলিজিয়সের বৈরাগ্যপ্রিয়তা উত্তরোত্তর 
ৃদধি প্রাপ্ত হইয়াছিল; অবশেষে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান 
কর! তাহার নিতাস্ত অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। তিনি তৎ- 
ক্বীলে '্বকীয় যাবতীয় মহার্থ বস্ঃলঙ্কার দরিদ্রদিগকে বিতর 
করিয়া দিলেন, এবং সামীন্ঠ পরিচ্ছদেই রাজসন্ঞায়, গমম 


সী আএস।জয়স্। ৯২৩ 
করিতে মারস্ত করিলেন । নৃপতি তীহাঁকে সামান্য বস্ত্র পৃ্ধি- 
ধান করিয়। বাঁজসভায় যাইতে দেখিলেই, স্বীয় পরিচ্ছদ উপ- 
টৌকন স্বরূপ অর্পণ করিতেন। রাজার অনুরোধে তিনি 
তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেন বটে, কিন্তু অনতিবিলম্বেই 
দরিদ্র্দিগকে বিতরণ করিল্না। ফেলিতেন। রাজা তাহার এই- 
রূপ বদান্ততা ও দানশীলতাঁর বিষদ্ধ অবগত হইয়া অণুমাত্র 
বিরক্ক হন নাই, অধিকন্ধ ইহাতে সাধুর প্রতি তাহার সমধিক 
শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছিল । দরিদ্রর্দিগকে দান করিবার জন্য 
সাধু এলিজিয়স্‌ নৃপতির নিকট হইতে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হই- 
তেন, সাধু তত্বারা ছুঃখীর ছুঃখমোচন পূর্বক আপনাকে 
ক্কতার্থ জ্ঞান করিতেন। বনুসংখ্যক দুঃখী লোক প্রতিদিন 
তীয় ভবনে আহার লাভ করিত; তাহাদের ভুক্তাবশেষ 
যাহা কিছু থাকিত, তদ্দারাই সাধুর দিনপাত হইত । ধন্মাত্মা 
এপিজিয়স্‌ মদ্য মাংস গ্রহণ করিতেন না) সামান্য আহাবেই 
তিনি সন্তোষ বোধ করিতেন ? সমযে সময়ে ক্রমাগত ছুই তিন 
দ্রিবস উপবাঁস করিয়া থাকিতেন । 

+ ঈশ্বরের উপর সাধু এলিজিয়সৈন সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর 
ছিল। এরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর থাকাঁতেই কখনও তাহাকে 
কোন প্রকার অভাব-ক্লেশ সহা করিতে হইত না; অতি 
অভুতভাবে তদ্দীয় সকল অভাব দুরীতৃত হইয়া যাইত । হঃখী 
ও দরিদ্রদ্দিগফে বিবিধ প্রকারে সাহায্য ,করিতে নিষুক্ত 
হইয়। তিনি কত সময়ে শুন্যভাগ্ডার হুইর! পড়িয়াছেন, এবং 
অনতিথ্বিলন্বেই আবার তীহার ভাগার পরিপূর্ন হইস্কা উঠি- 
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রাছে। সে সময়ে দাসবিক্রয়-প্রথা অত্যন্ত প্রবল ছল) 
কোথাও দাঁপ বিজ্ঞয় হইতেছে গুনিলেই তিনি সন্বর তথাক্ন 
গমন পুর্বক তাহাদিগকে ক্রয় করতঃ, স্বাধীনতা গ্রদীন করি- 
তেন। অইক্পে যে সফল ব্যক্তি সাধু এলিজিঘসের ক্বপায় 
দাসন্ব-ৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করেন, তাহাদিগের মধ্যে কেহ 
'উহাতাহার হাসে থাকিক্সা ক্রমে অসাধারণ সাধু নামে 
পগতে বিখ্যাত হুইয়াছিলেন। 

৬২৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ক্লোটেয়ারের মৃত্যুর পরে ওদীব পুক্ 
ভাগোবার্ট রা্গসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি সাধু 
এগ্সিজিয়সের ধন্জীবন ও তীক্ষবুদ্ধি দর্শনে নিতান্ত বিধুগ্ধ 
হইন্নাছিলেন। সাধুর প্রতি তাহার অসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা 
ছিপ। রাজা সকল বিষয়েই এলিজিয়সের পরামর্শ গ্রহণ 
করিয়া! চলিতেন। এই জনাই নৃপতি ডাগোবার্টের জীবন, 
দো, ন্যায়পয়তা ও ধর্শনিষ্ঠটাব আধার হইয়া উঠিয়াছিল। 
রাজসভায় সাধু এলিজিয়সের বিলক্ষণ সন্মান ও প্রভূত্ব দেখিয়! 
ফোন কোঁন অমাত্যের হদয়ে অত্যন্ত ঈর্ধ্যা জগ্গিয়াছিল ) 
কিন্তু হাহীরা কোন ক্রুেই সাধুর প্রতি রাজার ভক্তি খর্ব 
কাঁরিতে সমর্থ হয় নাই। রাজা, এলিজিয়স্কে বিস্তর আর্থ- 
সামগ্রী প্রদা ঝরিতেন, কিন্ত কিছুতেই তাহাকে ধনী করি 
ভুলিতে পারেন দাই । সাধু সমস্ত অর্থই দরিদ্রুদিগের সেখান 
কউনমমর্থ করিততন। রাজার অক্প্রহে ভিনি লিঙ্গোজেস্‌ প্রদেশের 
দিরুটে-একখস্ড ভূমি জাত করিয়া তথায় এক বশ্টাশ্রষ শুভিষ্ঠা 


সাধু এলিজিয়স্‌। ১২৫ 
পূর্বক ধর্ঘসাধনে ও নানা সংকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
ডাগোবার্ট সাধুকে পাবিসনগবে এক অষ্রালিকা প্রদান করিযা- 
ছিলেন, এলিজিবস্‌ [হা তপস্থিনী নাবীদিগেব ব্যবহাবার্থ 
উৎসর্গ করিয়া দেন। সেই স্থানে যে ধন্মাশ্রম প্রতিষ্টিত হইল, 
সাধু এলিজিযন যংকালে তাভ। নির্মাণ কবিতেছিলেন, সে সমযে 
ভ্রমত্রমে নিদিষ্ট ভূমি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক ভূমি আশ্রম 
সীমাঁব অন্তরূতি কবিথা লওযা হইযাছিল। সেই ভূমিব পৰি- 
মাণ এক হস্ত অধোক্ষাও ন্যন । বাজী মে পরিমাণ ভূমি দান 
কবিয্বাছিলেন, তদপেক্ষা অধিক ভূমি গ্রহণ কব! ভইযাঁছে, 
জানিতে পাবিবাগাত্র সাঁধুব বিষম অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল। 
অবশেষে তিনি বাঁজদদনে উপস্থিত ভইয!' বাজার 
চরপতলে পিপা গলদশ্রু-নযনে তজ্জন্য ক্ষমা প্রাথনী 
কবিতে লাগিলেন । নৃপতি সেই সাধুতা। দশনে বিমুগ্ধ হইমা! 
তাহাকে মাবও অধিক ভূমি সম্পত্তি দান কবিলেন। সাধু 
এলিজিযম্‌ বাজপকাশ হইতে বিদাষ গ্রহণ কবিলে বাজ! 
সভাসদবগকে স্থান কবিঘা কহিলেন, “দেখ, ঈশ্বব-পবায়ণ 
ঈপ্লা-শিষাগণ কিকপ বিশ্বস্ত ও তীক্ষিবিবেকী, বাজকর্মচারীবা 
সাধাবণতঃ বাজসম্পন্তি অপহবণ করিতে ক্ষান্ত হয না, কিন্তু 
সাধু এনিজি়স, অর্ধহস্ত প্রমাণ ভূমি ভ্রমক্রমে অধিকাৰ 
করাতেই বিষম অনুতাপ ভোগ কবিতেছেন”। যে সকল 
রমণী পারিস নগবের নব আশ্রমে বাস করিয়া ধর্মঘ্মসাধন 
কবিতেছিলেন, তাহাদিগের জন্য সাধু এলিজিয়স্‌ বাজান্ 
গ্রন্থে এক সমাধিস্থানও প্রস্বত করিয়াছিলেন । ব্রিটানির 
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লোকেরা এক সময়ে রাজ্যমধ্যে প্রবেশ পুর্ব্বক নুঠনাদি 
করির। রাজা ডাগোবার্টের অত্যন্ত বিরক্তি উৎপাদন করে। 
তিনি তাহার প্রতিবিধান করিবার জন্য সাধু এলিজিয়স্কে 
দৌত্য কার্ধ্যে নিযুক্ত করিয়| তথাস্স প্রেরণ করেন। সাধু 
এই কার্য স্থুচারুর্ূপে নির্বাহ করিয়াছিলেন। তত্রত্য 
শাসনকর্ত স্বয়ং পারিস নগবে উপস্থিত হইয়া রাজার নিকটে 
ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন; সমুদয় গোলযোগ নিঃশেষিত হইয়া 
গেল। একদ! রাজা ভাগোবার্ট, সাধুকে কোন গুরুতর কর্্- 
ভার অর্পণ করিবার অভিলাধী হইয়া কহিলেন, “আমি 
আপনাকে একটা গুরুতর কাধ্য-ভার অর্পণ করিব, কিন্ত 
এরূপ কাধ্যভার লইবার সময় “রাজার বিশ্বস্ত হইব” বলিয়! 
শপথ করিবার প্রথা আছে, আপনাকে সেই প্রথা পালন 
করিতে হইবে৮ | সাধু এলিজিয়স্‌ যদিও বহুকাল হইতে রাজ- 
পঅন্ুগ্রহ ভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু উল্লিখিত প্রস্তাবে কিছু- 
তেই জন্মত হইতে পারিলেন না । ইহাতে সাধুর প্রতি রাজাৰ 
হৃদয়ে একটু অসস্তভোষ-সঞ্চারও হইয়াছিল । অবশেষে নৃপতি 
বুঝিতে পারিলেন, ধন্মভয়ের আধিক্য বশতঃই সাধু শপথ 
করিতে স্বীকৃত হইতেছেন না ; তখন বলিলেন,__“যে ব্যক্তির 
হৃদয়ে ঈদৃশ ধন্মভয় বিদ্যমান, সে ব্যক্তি শপথকারী সাধারণ 
লোক অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসভাজন ? তাহাতে অগুমা 
ংশয় নাই”। 

সাধু এলিজিয়সের অপূর্ব ধর্মভাঁব যে কেবল নৃপতির 
অন্তঃকরণকে বিমোহিত করিয়াছিল, এরূপ নছে। ততকালে 
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অর্চনকের হৃদয়েই তাহার জীবনের সদৃশ সাধু জীবন লাভেব 
লালদা উদ্দীপিত হইয়্াছিল। স্বিখ্যাত সাধু আউয়েন, সাধু 
ডেসিডেরিয়স্‌ ও সাধু ,সল্পিসিয়স্‌ প্রভৃতি অনেকেই প্রথম- 
জীবনে তীহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া উপকার লাভ করিয়াছিলেন । 
আউয়েন দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালেই ধর্মত্সা এলিজিয়সের 
জীবন দেখিয়া বিসুপ্ধ হইয়াছিলেন; তাহার স্তায় ধর্মাচিরণ করি- 
বার প্রবৃত্তি সেই কৈশোরাবস্থাতেই তদীয় হৃদয়ে প্রবল হইয়া 
উঠিম়্াছিল। মহাত্মা আউয়েন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সাঁধু এলি 
জিষসের সহিত প্রগাট-বন্ধুতা-স্ত্রে আবদ্ধ হন। এরপ বস্ধু- 
তার ফল যে অমৃতময় হইযাছিল, তাহা! বল। বাহুল্য মাত্র | 
ক্রমে ক্রমে ত্রক্মপবাযণ এলিজিয়দ্‌ ও তীহার সহচর সাধু 
আউয়েন, সাধু ডেসিডেরিষস্‌ ও সাধু সলপিসিয়সের সাধুতার 
খ্যাতি চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সে মযে তাহা 
দিগেব মধ্যে কেহই ধর্ম-প্রচারক-শ্রেণীর অন্তভূতি হন নাই | 
তাহারা ধন্মপ্রচার-ব্রত অবলম্বন করিলে ঘে নরনারীর অপরি- 
সীম মঙ্গল নংসাধিত হইবে, নানাস্থানের সাধু যাজকেরা তাহা 
অগ্জুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার! ধর্্রপ্রচারক হন, যাজক 
দিগের ইহাই প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল। এমন স্ময়ে উত্তর 
পিকাডি ও তন্নিকটবর্তী প্রদেশসমূহের ধর্মযাজক সাধু আকে- 
রিয়ম্‌ মানবলীলা সংবরণ করিলেন । সকলেই সাধু এলি- 
জিয়মকে ত্পদে বরণ করিবার অভিলাষী হইলেন। ধর্ম 
যাজকের। যখন সাধুকে উল্লিখিত উচ্চপদ গ্রহণে অন্থরোধ 
করেন, ধর্্াত্ব। এলিজিয়ন্‌ তখন চমকিত হইয়া উঠিলেন। 
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এআবশেষে তিনি ছুই বৎসরের অবসর প্রার্থন। করিলেন প্র 
দুই বৎসর প্রচার-ব্রত পরিপাঁলনের যোগ্যতা লাভের জন্ই 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন । বৎসরদ্বয় শেযু হইবার পুর্ব্রেই ৬৪০ 
অথবা! ৬৪৬ থৃষ্টান্দে সাধু এলিজিয়স্কে ধর্মাচার্য্য'পদ পরিগ্রহ 
করিতে হইয়াছিল। তীভাব সঙ্গী সাধুগণও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের 
ধন্ধাচাধ্য-পর্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

ধন্মীত্রাঁ এলিজিয়স্‌ আচার্ধ্য-পদে অধিরূঢ় হইয়। মনে 
করিলেন, তাহার জীবনের এক নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ত হইল । 
উত্তর পিকা্ডির পন্মাচার্যযকে প্রপাঁনতঃ নন নগরে অবস্থান 
করিতে হইত। গায় গমন করিয! তিনি পূর্বাপেক্ষা গধিকতর 
ধন্দ্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন ; তীভাঁব ব্রত ও উপবাস বুদ্ধি প্রাপ্ত 
হুইতে লাগিল । উচ্চ-পদ লাভ করাতে তদী- দরীনতা অপ- 
নীত হইয়া যাঁয় নাই ; তিনি পুরর্ববৎ দরিদ্রভাঁদেই কালফাপন 
কব্রিতে লাগিলেন । ছুঃখী ও পীড়িত ব্ক্তিদিগকে তিনি 
পূর্র্বে যেবপ সেবা কনিতেন, এখন? তদ্ধপ সেবা করিতে 
লাগিলেন; তাহাদিগকে তিনি স্বহস্তে আহার দিতেন, ও 
শুশ্রুধা করিতেন। সপ্তাহের মধ্যে কতিপয় নির্দিষ্ট দিনে 
তিনি দ্বাদশ জন ঢঃখীকে সঙ্গে লইয়া একত্র আহার করিতেন। 
মরিদ্রদিগের সহবাসে কালযাপন করিতে তীহার বিশেষ 
আনন্দান্থভব হইত। তিনি স্থীয় অনুচর ও অধীন কন্মচারী- 
বর্গের যেরূপ সেবা করিতেন, তাহা! শ্মরণ করিলে বিন্ময়ান্বিত 
হুইংতে হয়; স্বহান্তে তাহাদিগের হাত মুখ ধৌত করিয়া 
দিতেন; স্বহস্তে তাহাদিগের ক্ষৌর কর্ম সমাধা করিতেন । 
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তিনি শিষ্যদিগের আচার্য হইক়্া দাসত্ব করিতে কুষ্টিসঠ 
হইজেন নাঁ। 

সাধু এলিঙিয়স্ ধর্মযাজক হুইনা প্রথম বৎসর কেবল 
সহকারী ধর্ম প্রচাকগণের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত ছিলেন । 
কিরাপে তাহাদিগের চরিত্রে বধার্থ সাধুতা উৎপন্ন হয়, 
কিরূপে তীহারা ত্রক্মনিষ্ঠ হন, ইহাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য 
ছিল। ধে সকল লোকে “ঈশা-শিষ্য” বলিয়া আপনাদিগের 
পরিচয় প্রদান করিতেন, তাহারা যাহাতে প্ররুতপক্ষে ঈশার 
স্তায় সাঁবুর্জীবনের অধিকারী হইতে পাঁরেন, সে দ্রিকেও তীহাঁর 
বিশেষ দৃষ্টি ছিল। একবৎসর কাল মধ্যেই তিনি স্বকীয় 'অব- 
লম্বিত চেষ্টার সফল দর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন । তদনস্ত 
সাধু এলিজ্িয়দ্‌ অপর-সাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচার করিতে 
উদ্যোগী হইলেন । তিনি আন্টওয়ার্প, ঘেন্ট, ও কোর্টে 
প্রভৃতি প্রদেশে অসাধারণ উদ্যম সহকারে ধর্খবপ্রচার ক্পিতে 
লাগিলেন। উল্লিখিত জনপদসমূহের অধিবাসীরা তৎকালে 
নিতান্ত নিষ্টর-প্রকৃতি ছিল? তাহারা সাঁধু এলিজিয়স্কে নব- 
ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত দেখিয়া ঈদৃশ কুদ্ধ হইয়াছিল যে, তাঁহার 
দেহ খও খণ্ড করিয়া তাহাকে বিনাশ করিবার সুবিধা পাইলে 
তাহ! পরিত্যাগ করিত ন1। সাধু এলিজিয়স, কিছুতেই হতাশ 
হইবার লোক ছিলেন না) ভিনি মনে করিয়াছিপেন, প্ঞই 
মধান লোকের নিকটে ধর্-প্রচার করিতে করিতে যদি আমার 
কাশি বাত, তাছাও লৌভাগ্য বলিয়া! স্বীকার করির”। তিছি 
পেতিষ্-্থার বোকমিগকে অপতানিবিশেষ মেহসহক্ষানে 
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ধর্ধ শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন; তাহারা পীড়িত হইলে 
তিনি তাহাদিগের শুক্রযার নিযুক্ত হইতেন ; তাহার! অভাব- 
গ্রস্ত হইলে, তাহাদিগকে সাঁহাধ্য করিতেন; ছুঃখের সময়ে 
তাহাদিগকে সাস্বন! প্রদান করিতেন । অসভ্য অধিবাঁসিবর্গ অব- 
শেষে তীয় নিঃস্বার্থ প্রেমে পরাজিত হইয়া পড়িল; তাহার! 
সাধুর অদ্ভুত ধর্ম্মভাব, সৌজন্য ও বৈরাগ্যের প্রশংসা করিতে 
আরন্ত করিল; তদীয় সদগণসমূহ অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তিও 
ক্রমে তাহাদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন হইল। অসংখ্য (লাক 
সাধু এলিজিয়সের নিকটে ধর্ধদীক্ষা গ্রহণ করিল) তাহারা 
আবার অন্ঠান্য ব্যক্তিকে সাধুর অমৃতময় উপদেশ শ্রধণে অন্ু- 
বোধ করিতে লাগিল; অবশেষে দলে'দলে লোক আসিয়। 
সাধু এলিজিয়সের শিষাত্ব গ্রহণ করিল। এই সকল লোক 
স্বতঃপ্রবৃত হইত! পুরাতন পৌত্লিক-মন্দিরসমূৃহ ও নানাবিধ 
প্রশ্চিম। চুর্ণ করিয়াছিল। সাধু এলিজিয়সের উপদেশ দ্বারা 
কালক্রমে সেই অসভ্যদিগেব দুর্ধর্ষ প্রকৃতি স্বর্গীয় কোম- 
লতার পরিপূর্ণ হইল; তাহারা দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ করিল ; 
স্তাবাদী, জীতেন্ত্রিয় ও পরোপকারী হইতে শিক্ষা করিল । 
সাবু এলিজিবদ্‌, লোকদিগকে প্রথমে উত্তমরূপে ধর্থ 
“বিষয়ক শিক্ষা দিয়া তদনভ্তর দীক্ষিত করিতেন; দীক্ষান্তে 
তাহাদিগের ধর্মসাঁধন যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহার 
দিকেই তিনি দৃষ্টি বাখিতেন। পাপীদিগের হৃদয়ে যাহাতে 
বথীর্থ অনুতাপ উদ্দীপিত হয়, তদ্বিষয়ে তাহার বিলক্ষণ খত্ব 
ছিল। যেসকল লোকের পপ অভ্যন্ত ছইয়। পড়িয়াছিল, 
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তাহারা যাহাতে আপনাদিগের প্রবৃত্তি-পরিচালিত হইঠ। 
জীবন-যাঁত্রা নির্বাহ না. করে, তদ্ধিষয়ে তিনি তাহাদিগকে উপ- 
দেশ প্রদান করিতেন। তজ্জন্য কোন কোন লোক সময়ে 
সময়ে তাহার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু সাধু 
এলিজিয়ন্‌ কিছুতেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। 
তিনি বলিতেন, “বিকার গ্রস্ত রোগী রোগে উত্তেজনধঞ যখন 
পিতা! ও অথবা চিকিৎসকের অবাধ্য হয়, কিম্বা তাহাদিগকে 
কটু বাক্য বলে, তখন পিতা বা চিকিৎসক কেহই দ্ধ হইয়া 
তাহাঁকে পরিত্যাগ করেন না, তদ্রপ এই সকল ব্যক্তিকে 
পরিত্যাগ করিয়া আমি কিছুতেই স্বকীয় কর্তব্য-সাধনে বিমুখ, 
হইতে পারি না”খ সাধু এলিজিয়স্‌ একদা সাধু পিতরের 
জন্মোৎসব উপলক্ষে নয়ন নগরের অনতিদুরে "নৃত্যের অপকা- 
রিতা” সম্বন্ধে বস্তৃতা করিয়াছিলেন, নৃত্যামোদে প্রবৃত্ধ হইসা 
সাধারণতঃ লোকে যে সকল পাপে জড়ীভূত হইয়া পড়ে তৎ- 
সমুদয় তিনি এ বক্তুতায় উত্তমরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন । 
এই ঘটনায় কতকগুলি লোক নিতান্ত বিরক্ত হইয়া সাধুকে নান! 
প্রকারে ভয়প্রদর্শন করে। সাধু তাহাতে অণুমাত্র ভীত ন! 
হইয়াপর বৎসরে সাধু পিতরের জন্মোৎসব দিনে পুনরাঁক় প্নৃত্যেৎ 
অপকারিতা” সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন; তন্নিবন্ধন উপ্লিখিত 
লোকের! তাহার ঘোর বিপক্ষ হইয়া উঠে, ও যাহাতে সক- 
লেই তাহার শক্রতাচরণে প্রবৃত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে 
থাকে; কিন্তু তাহাদিগের পাপ.চেষ্টা ঈশ্বর-প্রসাদে সম্পূর্ণ 
ব্যর্থ হইয়। পড়িয়াছিল। যাহাতে সকল লোকে পাপ-প 


১৩২ সাধুতটরিত । 


পঁরিতাগ করিয়া প্রক্কত ধার্ট্িক হয়, সাধু এলিজিয়সের তত্টি- 
ষয়ে প্রকান্তিক যত্ব ছিল । তিনি সকলকেই বলিতেন, তোমরা 
নিষ্বমিত রূপে উপাসনা-মন্দিরে যাইবে ধর্মসাধম ককিবে, 
ছঃখীদ্িগকে দান করিবে, ক্রীতদাসদিগকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে 
মুক্ত করিবার জন্য সতত চেষ্টা করিবে? । তাহার এই 
সকল উপদেশের বিস্তর সুফল ফলিয়াছিল। তিনি ধন্মসাধক- 
দিগক্ষে সাধন সম্বন্ধে নানাপ্রকাৰ উপদেশ প্রদান কব্িতেম ; 
সাধকের। তদীয় উপদেশ অনুসবণ কবিয়া দিন দিন ধর্দ্ুপথে 
অগ্রপর হইতেন। আয্মাতে পরলোকবাসী সাধুদিগের সমাগস 
উপলব্ধি করিবার জন্য সাধু এলিজিয়স্‌, সাঁধকদিগক্ষে সতত 
উপদেশ দিতেন; শ্রীর্থনার উপকারিতাপ্তিনি ভীহাদিগের 
নিকটে নানা প্রকারে ব্যক্ত কিতেন | 

সাধু এলিজিয়দ্‌ ধন্ধাচার্ধ্য-পদে অধিরূচ হইবার পবে এই- 
রূপ্পে প্রায় বিংশতি-বৎসর-কাল অতিবাহিত করিলেন । এমন- 
সমক্নে তাহার পীড়া হইল) তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই পীড়া 
তেই তীঙ্থাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে; শিষ্য 
দিগের নিকটে তদ্দিষস্ধ ব্যক্ত করিলেন। শিষ্যেরা তচ্ছ,বণে 
কাদিতে লাগিলেন । সাধু তাহাদিগেকে সম্বোধন করি! 
কছিলেন, “বত্সগণ ! তোমর! কাদিও ন।, আমার সহিত মিলিত 
হইপা আানন্দ প্রকাশ কর; আমি এই শাস্তিলাভের আশাতেই 
পৃথিবীর লষস্ত হুঃখ অক্লেশে সহা করিতে পারিয়াছি'” | 

পড়ার সষরে সাঁধু এলিজিয়স্‌ প্রার্থনাদিতেই ফিরস্তর 
পিরুক্ত থাকিডেন । ত্রষশঃ ভীহার -হ্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত ভইল। 


দাধু এলিজিয়স । ১৩৪ 


একদা তিনি শিষ্যদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন” 
“আমি পৃথিবী হইতে চলিলাম, তোমরা সর্ধ-প্রযত্ধে সাধুজীবন 
যাপন করিবে”। শ্শিষ্যগণ যাহাতে যথার্থ সাধুতা উপার্জন 
করিতে যত্ধবান হন, তজ্জন্য সাধু এলিজিয়স, কাতরভাবে 
আরও অনেক কথা বলিলেন; সকলের ভাবোচ্ছাস হইল, 
সকলেই অশ্রধারায় প্লাবিত হইতে লাগিলেন ; সাধুও নিরব 
থাকিতে পাবিলেন না; তিনিও তাহাদিগের সহিত অশ্রু বিস- 
জ্জন করিতে লাগিলেন। তদনস্তর সাধু এলিজিয়সজান্থ পাতিয়! 


ঈশ্বরের নিকটে এই বপির। প্রার্থনা করিলেন, “হে দয়াময়! 
তোমারই হস্তে আমার এই সস্তানগণকে সমর্পণ করিতেছি, 


তুমি ইহাদিগকে রক্ষ। করিও) ইহার। যেন উৎকৃষ্ট আচার্য্য 
লাভ করিয়া তাহার সছ্পদেশে ধর্মপথে অগ্রসর হইতে পারে” । 
অবশেষে আর কোন কথা৷ ন1 বলিয়া একান্তে ঈশ্বর-চিন্তায়, 
নিমগ্ন হইলেন। সেইদিন সাধু এলিজিয়সের দিব্য ভত্মা 
দেহ-মুক্ত হইল; তিনি ৬৫৯ অথবা ৬৬৫ ্ৃষ্টাব্দে ১ল1 ডিসে- 
স্বর বেলা ১টার সমক্ে ইহলোক পরিত্যাগ পূর্বক অমরলোকে 
প্রস্থান করিলেন। তাহার পীড়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ইতঃ- 
পূর্বে রাজমহিষী বাখিল্ডেস্‌ ত্বীয় সস্তানবর্গের সমভিব্যাহারে 
তাহাকে দেখিবার জন্য পারিস নগর হইতে যাত্রা! করিয়া- 
ছিলেন। যে সময়ে রাজ্ঞী নয়ন নগরে উপস্থিত হইলেন, 
তাহার কয়েক ঘণ্টা পুর্বে সাধুর এ্রহিক লীল! পরিস্মাপ্ত হই- 
যাছিল) স্বাজ্ঞী সাধুকে জীবিত দেখিতে ন। পাইয়! গভীর ছঃখে 
তীয় মৃতদেহ-সন্গিধানে উপবেশন পূর্বক ক্রন্দন করিতে লাগি 


৯১ 


১৩৪ সাধু-চরিত । 


লেন। রাজমহিষীর অশ্রুধারায় সাধুর মৃতদেহ আদ্র হইল । 
চেলিস্‌ নগরের ধন্মাশ্রমে সাধুব দেহ সমাধিস্থ করিতে রাজ্ঞীর 
বিশেষ ইচ্ছা! ছিল, কিন্ত নয়ন-নগরবাধীরা তাহাতে সম্মত 
হইলেন না। তাহাদিগের প্রিয় সাধুর দেহ নয়ন নগরেই সমাঁ- 
ধিস্থ হইল। 
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সাধু বাঁণার্ড | 


১০ন১ থৃষ্টান্দে ফ্রান্সদেশে সাবু বাণাের জন্ম হয়। 
ট্াহার পিতা টেসেলিন্‌ অতুল এধরধ্যশালী ব্যক্তি ছিলেন; 
বানা টেসেলিনের এক দিকে যেমন বিলক্ষণ মাঁন, সন্ত্রম ও 
পদ-পর্ধযাদ। ছিল, অগ্দিকে তেননই প্ররূতি বিবিধ সদগুণেব 
আধার হইরাছিল। সাধু বার্াচের জননী এলিজাবেখেক 
ধন্ধ-পরায়ণতার বিষদ্প বর্ণনা কবিয়! শেষ কর! যায় না। 
দরিদ্র ও রোগীদিগের সেবা করা তাহাব জীবনের একটা 
প্রধান ব্রত ছিল। তিনি স্বয়ং তাহাদিগের আবাসে 
গমন করিয়া খাদ্য ও ওষধ বিতরণ করিতেন। এইরূপ 
নান! সৎকাধ্য তিনি এরূপ গোপনে সমাধা! করিতেন, যে 
তাহা অনেকেই জানিতে সমর্থ হইত না। ধর্মশীলা এলি- 
জাবেথ স্বীয় সন্তানবর্গের প্রতিপালনে ও সুশিক্ষা-প্রদানে 


সাধু বার্ড । ১৩৫ 


কধনই শিথিল-যত্ব হইতেন না) তীহার শরীব নিতাস্ত কগ 
ডিল, কিন্ত তথাপি তিনি সন্তনগণেব প্রতিপালন ভাব 
অপবেষ হস্তে অপন্ধি কবিতেন নাঁ। শৈশবে শিশু সন্থান- 
সকল নেকপ বাক্তির দ্বাবা প্রতিপাপিন ভষ, অনেক শ্থালে 
ভাহাবা সেইকপ ব্যক্তিবই প্রকৃতি লীভ কবে, একা! 
বুদ্ধিমতী এলিজাবেথ বুঝিতেন। তিনি মনে কবিতিন, 
“বিশ্বপতিি পবমেশ্বর শিুসন্তানসকলের প্রতিপালন ভাব 
'আমাদিগেব হস্তে অপণ কবিযাছেন , অনি সাবধানে ও বান্র- 
সহকাঁবে তাহার অভিপ্রা সাধন কবাই আমাদিগেৰ 
কণ্ঠব্য”, 1 

মহাঁক্সা টেসেলিনেব ছয় পুল ও এক কনা হইগছিল সাবু 
বার্ণার্ড এই সাত সন্ততিব মণ হতীষ ছিলেন। জননী, শিশু 
বার্ধার্ডকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন, অপবাপব সন্ভানেবু 
প্রতিও হাহাৰ স্নেহ অপনিসীম ছিল। এলিজাবেথ এক্ষদ! 
স্বপ্ন দেপিাছিনলন, শিশু বাণার্ড উন্তনকালে পবিত্র চবিত্র সাধু 
প্লুকষ বলিযা বিখ্যাত হইবেন | এশৈশবেই বার্ণাডেব সদ্ধিষষে 
অন্ুবাগ লক্ষিত হইগাছিল। পিতা মাতান সাধু চবিত্র “য 
বালক বার্ার্ডেব কোমলজর্দয়ে সন্ভাব উদ্দীপনেৰ মূল স্বব্ূপ 
ছিল, তাহা বল! বাহুলা মাত্র । গুণবতী এলিজাবেধ বে 
ভাবে জীবন যাপন কবিন্েন, বার্ণার্ড সেই ভাবষেব অন্মসবণ 
কবিতেন | বাণ্ার্ডের প্রকৃতি নিতান্ত সবল ছিল; তাহার 
জননী প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কবিতেন, তিনিও 
সবল ভাবে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা! করিতেন; জননী দবিদ্র- 


১৩৬ সাধু-চবিত। 


দদগকে আহার বিতরণ কবিতেন, তিনিও দবিদ্রদিগকে 
আহাব বিতরণ করিতেন; জননী সকলেব প্রতি সদয় ব্যবহার 
করিতেন, তাহার ব্যবহাঁবও সকলেব। প্রতি নিতান্ত সদয় 
ছিল; জননী অল্প কথা কহিতেন, তিনিও ন্ল্পভাষী হইয়া- 
ছিলেন। এইরূপে জননাব সমস্ত গুণইঈ তিনি উপার্জন 
কবেন ! তাহার হদষে পাপনোধ বিলক্ষণ প্রবল ছিল, 
জীবনে কোন প্রকাব দোষ হইবাছে মনে হইলেই, তিনি 
ভয়ানক অনুতপ্ত ভইতেন; তাহা কপোল বহিপা অশ্রবিন্দু- 
সকল নিপতিত হইত 

শৈশবকাল হইতেই অধ্যযনে তীহাব প্রগাঢ অন্থরাগ 
জন্মে! তীহার স্বভাব যেমন স্ুন্দব, বুদ্ধিও তেমনই তীক্ষু 
ছিল। শিশু বার্ণার্ডকে দেখিলেই লোকে ভালবাদিত। মুখ 
দেখিলেই অনেক সমযে মান্ষেব চবিত্র বুবিতে পাবা বায় 
বুদ্ধিমান কি নির্ববোধ, তাহাও অবধাবণ কবিতে পাবা যায়। 
শিশু বার্ণার্ডেব মুখমণ্ডল দর্শন কবিলেই লোকে তদীম সাধু- 
স্বভাবেব ও বুদ্ধিমন্তাৰ পবিচষ লাভ কবিত। শৈশবে তাহাব 
দেহ নিতান্ত ক্ষীণ ছিল কুসংস্কাবকে তিনি অন্তবেব সহিত 
স্বণা কবিতেন। একদ! দারুণ শিবঃপীডায় অভিভূত হইযা 
তিনি ক্রেশ ভোগ করিতেছিলেন, নানাপ্রকাৰ ওষধ সেবন 
করিয়াও বিন্দুগাত্র উপকাব লাভ কবিতে পাবেন নাই। এমন 
সময়ে একটা স্ত্রীলোক আপিয়। বার্া্ডের পিতামাতাকে 
কহিল, আমি এই শিরোবোগ আরোগ্য করিয়া দিব। এ 
স্থীলে।ক বার্ণার্ডের শনগৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র বালক বার্ণার্ড 
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তাহার হস্তে কতকগুলি দ্রবা দেখিয়! বুঝিতে পারিলেন, যে* 
সকল কুনংস্কারাপন্ন স্ত্রীলোক বাছ-মন্ত্রবলে রোগ আরোগ্য 
করিবার চেষ্টা করে, ক্লে তাহাদিগেরই একজন । তিনি তৎ- 
ক্ষণাৎ গৃহ হইতে বহির্ণত হইয়। কুসংস্কারের প্রতি দ্বণা 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন । ক্রমে ঈশ্বরকুপায় তিনি বোগ- 
মুক্ত হইয়াছিলেন। ।সাধু বার্ণার্ড কুসংস্কারকে অণুমাত্র প্রশ্রষ 
দিতেও ভালবাসিতেন ন। 

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধম্মভানও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে 
লাগিল। তাহার পিতা মাতা তাহাকে উচ্চশিক্ষা প্রদান 
কবিবার জন্ত সাতিলৌ নগরে প্রেরণ করিলেন। তথা 
বার্ণার্ড দিন দিন বিলক্ষণ জ্ঞান লাভ কবিতে লাগিলেন । অল্প- 
কালমধ্যেই তিনি লাটিন ভাষাৰ গ্রন্থ অধ্যয়নে ও আাটিন 
ভাঁষায় সুন্দর বচন প্রণঘনে সমর্থ হইয়ছিলেন | সাহিতাগ্রন্থ- 
পাঠে তাহার অত্যন্ত অন্বাগ জশ্মিযছিল; কাব্য-শাস্েন্ ও 
তিনি বিলক্ষণ চচ্চা করিয়াছিলেন। সাধু বার্ড এইরূপে 
ত্বিদা৷ উপার্জনে অভিনিবিষ্ট-চিত্ত, হইলেও ধম্মলাভে তাহাব 
মত্ত শিথিল হইযা পড়ে নাই । বধোবৃদ্ধি ও জ্ঞানোপার্জনেৰ 
সঙ্গে সঙ্গে অনেকের জীবন হইতে শৈশবকালীন নির্দোব 
গরলতাব অন্তহিত হইয়া পড়ে, কিন্তু সাধু বার্ণার্ডের জীবনে 
তাদৃশ ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই। তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে জ্ঞান ও ধর্ম উভযই পরিবর্ধিত হইয়াছিল। 

সাধু বার্ধার্ভ কয়েক বৎসর সাতির্লো৷ নগরে অবস্থান 
পুর্ধবক বিবিধ বিদ্যা উপার্জন করতঃ উনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম- 
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"কালে পিতৃগৃহে গমন করেন। শৈশবে তীহাব চবিত্র যেমন 
সাধু ছিল, যৌবনের প্রারন্তেও তিনি সেইবূপ সাধুতা অক্ষু্ 
বাৰিবাঁব চেষ্টা কবিতে লাগিলেন । "এমন সুময়ে তীহাব 
ধন্মপরাযণ! জননী ইহলোক হইতে বিদীয় গ্রহণ করিলেন) এই 
ঘটনায় সাধু বার্ণার্ডের হৃদয় অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইল। 
তদ্দীয় অন্তঃকবণে নানাপ্রকার চিন্তার উদয় হইতে লাগিল । 
সংসাঁপ পবিন্যাগ কবিধ! ধম্মসাধানে জাত্মোংসর্গ করিবাব 
বানা এই সমযেই তাহার হদয়ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল । 

একদা! সাধু বার্ণার্ড আপনাব সহোদরদিগকে দশন কলি- 
বাব জন্য কোন্‌ স্থানে গমন কবিতেছিলেন ; পথিমধ্যে এক 
ধর্ঘ্মমন্দিবে প্রবেশ পূর্বক প্রার্থনা কবিতে লাগিলেন, *শহ 
পবমেশ্বব! আমাব জীবনে তোমাৰ অভিপ্রীষ কি, বলিয়া 
দাও; আমি কোন পথে যাইব» তাভা ভুথি নির্দেশ কব” । 
এই প্রার্থনার পবেই বিধাতার অভিপ্রাঘ বুঝিতে পারিরা 
তদীষ হৃদ আশ্বস্ত হইল; তিনি আশষ শান্তি অনুভব করিতে 
লাগিলেন | অবশেষে বার্ার্ড কঠোব বৈরাগ্য-ব্রতধাবী হঈশ! 
ধর্শসাধনে কৃতসংঙ্কল্প হইলেন। 

সাধু বার্ণার্ড সংসাব পবিত্যাগ করিয়া তপস্তাচরণে 
প্রন্নস্ত হইবেন জানিয়া, তাহার সহোদব ও মাত্মীয়বর্গ নিতা্ত 
ক্ষব্ধ হইলেন । তাহার! নানা প্রকারে ত্াভীকে উল্ত সংকল্প 
পরিত্যাগ করিবার অন্ুযোধ করিতে লাগিলেন । তিনি বে ত্রত 
গ্রছণে স্বয়ং উদ্যত হইয়াছেন, তাহার গুরুত্ব ও উপকারিতা 
আম্মীযবর্গেব নিকটে ঘবীর্ভীবে ব্যাথা। করিতে আরস্ত কবি- 
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লেন। ধাহাবা তাহাকে বৈরাগ্য-বত-গ্রহণ ও তপস্তাচরপ 
হইনে নিবৃত্ত কবিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহাবা সাধু 
বার্ণার্ডেব বাক্য শ্রনণ ক্ববিনা বিসুগ্ধ হইয়া পডিলেন। তাহা" 
বিগেন অন্তবেও বৈবাগী ভপস্বী তইবাব বাসনা উদ্দিত হইল | 
সাবু বার্বার্ডেব এক পিতৃব্য নৈনিক-ব্যবসায়ী ছিলেন; তিনিও 
বৈবাগ্য-ত্রত গ্রহণ কৰাত প্রস্তত হইলেন। ক্রমে ক্রমে 
তাহাব চাবিটী সহবোদবও তীাহাঁব সভিত বৈবাগা-ত্রত গ্রহ 
কবিনাব জন্য ব্যাকৃল ভঈবা পডিলেন | বার্ন সভাধ্যাকী 
এক প্রপিন্ধ ধনী বন্ধ এই সকল ব্যাপাঁল শ্রবণ কবিঘ। যার পর 
নাই ঢ"খিত হন | “কি সর্বনাশ হইল মনে কবিষা তিনি 
বার্শেব স্ভিত সাক্ষাৎ কবিতে আমিলেন। ছুই দিবস 
সাকা ও কথোপকথনেৰ পনে তাহাবও চিত্তব পবিবর্তন 
হই গেল) তিনিও বাঁণার্ডেব সঙ্গী হইনাঁব সংকল্প কবিলেন।১ 
সাধু বার্ণার্ডেব চবিত্রে কিৰূপ অপূর্ব সাধুতা ও আকর্ষণী শান্তি 
নিদ্যঘান ছিল, এই ঘটনায় তাহা উন্মজপে অন্থভব কব! 
স্কাইতে পাবে। 

তদনন্তব একদা সাধু বার্ণার্ড ত্রাহ্‌ চতুষ্টয় সমভিব্যাহারে 
পিতাব নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “পিতা, আমরা 
বৈবাগ্যব্রত-অবলম্বন কবিষ। ব্রহ্ম-সাঁধনে নিযুক্ত হইতে চলি- 
যাছি, আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন” | সে সময়ে সকলের 
জদয় বিদীর্শ-প্রায় হইযা উঠিল ; বৃদ্ধ টেসেলিন্‌ ্রখে অভিভূত 
হইয়! অশ্রু বিসর্জন কবিতে লাগিলেন। চতৃদ্দিক হইতে 
লোকে দীর্ঘ-নশ্বীস পরিত্যাগ করিয়া কাদিতে আরম্ভ কবিল। 
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অবশেষে সাধু বার্ণার্ড ও তদীক় ভ্রাতৃচতুষ্ট় পিতার নিকট 
হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্নক প্রাসাদ হইতে নিষ্কাস্ত হইলেন । 
তাহার! প্রাসাদ-প্রাঙ্গন অতিক্রম করিবা মাত্র সর্ধকনিষ্ঠ- 
ন্বরাতাকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। সর্বজোষ্ট মহাত্মা 
গুইডেো! সেই অন্বজ সহোদরকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 
“তাই নিভার্ড! আমাদিগকে বিদাষ দাও) আমরা বৈরাগী 
হইব] ধর্শসাধন কবিতে যাইতেছি ; দেখ, এই প্রাসাদ ও প্রচুর 
সম্পত্তি তুমি একাকী পাইবে; এখন আমাদিগকে বিদাষ দাও 
নিভার্ড জ্যেষ্ঠেব দেই কথ! শ্রবণ কবিয়া কহিলেন, “কি! 
আমার জন্য পৃথিবী বাখিয়! আপনার! স্বর্গলাভ কবিতে উলিয়া- 
ছেন? ইহ! কখনই হইবে না, আমিও আপনাদিগেব সঙ্গী 
ভইব”১। এইর্পে নিভার্ডও তাহাদিগেব অগ্ুসবণে প্রবৃত্ত 
৫ হইলেন ॥ 

" সাধু বাণার্ড ত্রিশ জন ব্যক্তিকে সঙ্গে লইযা+সংসাৰ পরি- 
ত্যাগ করিলেন । সকলেই পদকব্রজে সিটো নগরাভিমুখে গমন 
করিতে লাগিলেন । তথা ,তপন্বীদিগেব বাসোপযোগা একটা 
আশ্রম ছিল; তাহা সেই মাশ্রমে উপস্থিত হইয়! আশ্রমাধ্যক্ষ 
সাধু ট্টিফেন-সকাশে আপনাদিগের অভিপ্রায় বাক্ত করিলেন । 
সাবুষ্টিফেন সেই নবীন তপস্বীদিগকে পাদবে ধন্্াশ্র্মে 
স্কান প্রদান করিলেন । ৯১১৩ খৃষ্টাব্দে ২৩ বৎসব বযসে সাধু 
বার্ণর্ড এই ধর্দাশ্রমে প্রবেশ করেন । 

ধর্্মাশরমে প্রবিষ্ট হইবার পর.হইতেই সাধু বাণার্ড অনন্ত- 
মনে তপস্তাচত্রণে প্রবৃত্ত হইলেন । বৎসর-কাল তিনি আত্ম 
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সংষমে ও ব্রতপালনে অতিবাহিত কবিলেন। ধর্্ীশ্রমের কোন্‌” 
স্তান কিরূপ, একবৎসর তথায় বাপ করিবার পরেও তিনি 
তাহা জানিতেন না। )“আমি এই শপস্তাশ্রমে কেন আসি- 
যাছি?”__এই' প্রশ্ন তিনি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করি- 
তন। এক বৎসর মতীত হইল? সাধু বাণার্ড চিরবৈরাগা-ত্রত 
গ্রহণ করিনা সাধনভজনে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন । 
পার্ণা্ড দরিদ্র-ভাবে জীবন বাপন করিতে বড়ই ভালবাসিতেন ; 
ঠাহার পরিচ্ছদ ও অবস্থান-স্থান এই দীন-ভাব-প্রিয়তাব বিল- 
ক্ষণ পরিচয় প্রদান করিত। একদিকে তিনি যেমন দরিদ্র+ 
পরিচ্ছদ'পরিধান করিয়া সামান্তস্তানে বাস করিতেন, অপর- 
দিকে তেমনই পরিচ্ছন্নভা-প্রিয় ছিলেন । 

সেই সময়ে সিটো। নগরের ধর্্াশ্রমে বহুমংখ্যক তপন্থী 
নাঁদ করিতেছিলেন । আরও অধিক সংখ্যক লোক আসিয়! 
যে তগার অবস্থান পৃর্র্বক তপস্তায় নিযুক্ত হইবেন, এরূপ বন 
ছিল নাঁ। সাধু ট্টিফেন তজ্জন্য মপর এক স্থলে একটা ধর্শ্া- 
শরম স্থাপনের অভিলাধী হইলেন । তিনি বার্ধার্ডকে সেই 
মহত কর্ত্বের তারার্পণ পূর্বক অপর দ্বাদশ জন বৈরাগী সাধুকে 
বার্ণার্ডের সহকারী রূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন । এই সময়ে 
সাঁধু বার্ণার্ডের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসর । একে তাহার 
বয়ঃক্রম অল্প, তাহাতে তীহার শরীর ক্ষীণ; সাধু ট্রিফেন 
তাহাকে একটা নৃতন ধন্মাশ্রমের অধ্যক্ষ করিয়া প্রেরণ করি- 
লেন দেখিয়া, অপর সকলেই নিতান্ত বিস্ময়বৌধ করিতে 
লাগিলেন । ধর্থাশ্রমের অধ্যক্ষ সাধুজীবন-ম্পন্ন হইলেই যে 
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আশ্রম বাসী তপস্বীদিগেব ধন্মজীবন সুন্দর ইয়। উঠে, সাধু 
ট্টিফেন ইহা বিলক্ষণ বুঝিতেন । সেই জন্যই তিনি যুবক 
বার্ণা$কে নূন ধন্মী শ্রমেব অপাক্ষ-পদ্রে ববণ কলিয়াছিলেন | 
সাধু বার্ণার্ড, দ্বাদশজন বৈবাগী সাধুন সমভিব্যাহাবে অবণ্য- 
মঘ গ্রদেশপমূত অতিক্রম কবিধা গমন কবিতে লাগিলেন । 
অবশেষে তীঁভাবা এক নির্জন প্রদেশে উপস্থিত তইলেন। 
দেই স্থানেব চত্ুদ্দিকই নিবি অবণ্য। সাধুগণ সেই স্তান 
পবিষ্কাঁব কবিষা। হথায ধশ্মাশ্রম বচনা কবিতে আবস্ত কবি 
লেন। এই সনবে তাহাদিগকে বিস্তব ক্লেশে পড়িতে হইয়াঁ- 
ছিল, কিন্ত তাহাবা ক্টীকে কষ্ট বলিয়া বোধ কবেন নাই। 
একদা উাঁহাদেব আাঁহবাবব লব্ণ ছিল না, সাঁধু বাণ, গাই 
বার্ট নামক এক সহচব সাধুক সাম্বাধন কবিয়া কহিলেন, 
*বুংস গাইবাট । গর্দভারোহণ করিয়। নিকটবর্তী গ্রামে গমন 
পূর্নক সেখানকাব বাঁজাব হইতে লবণ ক্র কবিয়া আনযন 
কব” | গাইবার্ট কহিলেন, পলবণ কিনিবাঁর পয়সা কোথাব 
পাব ?” বাণাও উদ্কর কবিলেন, বৎস । বিশ্বাস-পুর্ণ জদাঘ 
মাও, আমবা কখন পয়সা পাব, তাহা ত, জানি না, 
কিন্তু ঈশ্ববেব নিকটে আমাদের যে প্রচুব অর্থ ও অতুল 
ভাস্তাব আছে, ইহা নিশ্চষ জানি” । এই কথা শ্রবণ কবিণ 
গাইবার্ট ঈষৎ হাসিনা কহিলেন, “যদি আমি শুন্য হস্তে 
বাজাবে গমন কবি, বৌধ কবি শৃন্ঠ হস্তেই আমাকে ফিবিয়! 
আিতে হইবে” । বা্ণার্ড উত্তর করিলেন, “যাঁও, বিশ্বাসীব 
ন্যায় যাওঃ আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি আবশ্যকীয় দ্রব্য 
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প্রাপ্ত হইবে ।” গাইবার্ট অগত্যা গর্দভারোহণ করিয়া বাজারে * 
গমন করিলেন। পথিমধ্যে অকস্মাৎ এক ধন্মধাজকের সহিত্ত 
গাইবার্টেব সাক্ষাৎ হইবু$ তিনি গাইবার্টকে সম্ভাষণ করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ?” 
গাইবার্ট বিন! অর্থে লবণ ক্রয় কবিতে চলিঘাছেন ও তাহার 
সঙ্গিগণ দাবিদ্-কেশে নিপতিত হইযাছেন, শ্রবণ করিয়! 
সেই ধন্মঘাজক নিশাস্ত দয়াপ্র-চিন্ডে যাবতীয প্রয়োজনীয় ত্রব্য 
প্রচুর পবিমাণে ক্রয় করিযা দিলেন। গাইবাট তৎসমুদয় 
প্রাপ্ত হইযা ত্ববিত গমনে বার্ণা্-সদ্ূনে উপস্থিত হইয়া তদীধ 
চবণ-তলে পড়িযা আন্ুপুর্ব্বিক বণনা কবিলেন। তচ্ছবণে 
সাধু বাণাড কহিলেন, “বঙ্ন। আমি ত পুর্ধেই বলিয়াছিলাম, 
শপৰ্ুমেশ্ববের প্রতি বিশ্বাস ও নিঙর ভিন্ন আমাদিগেব আর 
(কোন বস্ত্র অধিক আবস্তকীয় নহে*। 

সাধু বার্ণার্ড বে স্থানে নুতন ধর্মাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন, 
(সই স্থান পবে ক্লেবাব্ভো। নামে পরিচিত হইযাছে। উক্ত 
ধন্ধবা্রন অল্প কাল মধ্যেই সাধক তপস্বীদিগের আতরয়স্থল 
হইয়। উঠিঘাছিল। সাধু বার্ণাড স্বয়ং যেমন ধম্মসাধনে নিবুক্ত 
ছিলেন, আশ্রমবাপী সকলের সাধনপথে তেমনই সহায় 
হইযাছিলেন। উক্ত ধন্মাশ্রমে অবস্থিতি-কালে সাধু বার্ণার্ড 
বনুগ্রস্থ রচনা করেন । বৈরাগ্যের কঠোর নিরম সহ করিতে 
না পারিযা, তাহার দেহ অনেক পরিমাণে রোগ-ভগ্র হইয়া 
পড়িরাছিল; কিন্ত তিনি সে সকল কঠোর নিয়ম, আত্মসংযমের 
ও ধর্্মার্জনের অনুকূল দেখিয়া পরিত্যাগ করিতে পাবেন নাই । 
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ক্রমে সাধু বা্ণার্ডের কার্ধ্যদক্ষতাৰ ও জীবনের পবিভ্রক্তার 
খ্যাতি দৃববর্তী নানা দেশে পবিব্যাপ্ত হইধা পড়িল! তরদীয় 
পবামশ ও উপদেশ গ্রহণাভিলাষে নানাস্তান হইতে অসংখ্য 
লোক দেই ধশ্মীশ্রমে উপনীত হইতে লাগিলেন । কত বাজ, 
কত ধন্মীচাধ্য তাভাব উপদেশ প্রার্থী হইয়া তথায সমবেত 
হুইতেন, তাহার সংখ্যা কবা যাষ না। বার্ণাডেব অসাধাবণ 
সাধুত। দশনে বিমুগ্ধ হইযাঁ ধশ্মাচার্যোবা তাহাকে রিম্স 
নগবেধ প্রণান ধন্মযাজক পদ অর্পণ কবিবাব জন্য প্রস্তত হন, 
কিন্ত তিনি কিছুতেই উক্ত উচ্চপদ গ্রহণে সম্মত হন নাই। 
তিনি নিভৃত ধন্মাশ্রমে অবস্থিতি কবিয়া ধর্মসাধনে নিযুক্ত 
ছিলেন বটে, কিন্তু নবনাবীদিগকে ধর্দ্দোপদেশ প্রদ্দানেও বিবত 
ছিলেন না, ধন্মমগুলীব হিতপাধনার্থ গুরুতব কাধ্য-ভাব 
গ্রহণ কবিতেও পশ্চাংপদ হইতেন না। ১১২৫ থৃষ্টা্ে 
প্লেয়াব্ভোব চহুপ্পার্বব্ডা প্রদেশসমুহ্থে ভয়ানক দুভিক্ষ 
হইয়াছিল। সাধু বার্ধার্ড তাহাদিগেব ছুঃখ মোচনেব 
জন্য অশ্ব ক্লেশ স্বীকার কবিয়াছিলেন । তিনি সময়ে সমধ্য 
অভুক্ত থাকিয়া ছুভিক্ষ-পীড়িত লৌকদিগকে আহাব দান 
কঙ্সিয়াছিলেন। 

এইরূপ বিবিধ শুণ ছিল বলিয়াই সকলে সাধু বার্ণার্ডফে 
তক্তি কবিত। একদ| তিনি শাম্পেন নগবেব শাসনকর্তীব 
সহিত সাক্ষাৎ কবিবাব অভিলাষে গমন কবিতেছিলেন। 
পথিষধ্যে দেখিলেন, বহুসংখ্যক লোক এক পাপাত্মা' অপ- 
বাধীকে বধ কবিবার জন্য বধস্থীনে লইয়। যাইতেছে । তিনি 


সাধু বার্ণার্ড। ১৪৫ 


জনতা তেদ করিয়া অগ্রসর হইলেন) সেই অপরাধীর হস্তা- * 
কর্ষণ পূর্বক রাজকীয় প্রহরীবর্গকে কহিলেন, “তোমরা এই 
অপরাধীকে আমার স্বত্তে অর্পণ কর; আমি স্বহন্তে ইহার 
বধ-সাধন করিব”। প্রহরীর! সকলে সাধু বার্ণার্ডকে চিনিত, 
তাহারা সকলেই বিশ্মিত হইযা৷ বহিল। সাধু সেই শৃঙ্খল- 
বদ্ধ অপরাধীকে সঙ্গে লইয়া, ষে রাঁজপুরুষের ভবনে গমন 
করিতেছিলেন, তাঁহার নিকটে উপনীত হইলেন । শাসনবর্তী 
অপরাধী-সমভিব্যাহারে সাধুকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া চম- 
কিত হইয়। উঠিলেন; বলিলেন,_«“একি মহাশয়! কি করিতে 
উদ্যত হইয়াছেন? আপনি বোধ হয জানেন না, এই ব্যক্তিব 
মত পাপাত্ম' নরাধম পৃথিবীতে দ্বিতীয় দেখা যায় না, । সাধু 
কহিলেন, “বিনা শান্তিতে এই ব্যক্তিকে অব্যাহতি দিবাঁর 
জন্য অনুরোধ করিতে আমি আসি নাই; কিন্তু যতকাল এ 
ব্যক্তি জীবিত থাকে, ততকাল শান্তি ভোগ করুক, ইত্রস্ট 
আমার প্রার্থনা” । অবশেষে সাধু তাহাকে ধন্মাশ্রমে লই! 
্টুবার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। শাসনকর্তা নিরব হইলেন। 
পরে সাধু বার্ণাড“সেই ছুরাম্ত্রাকে ক্লেয়ার্ভোর ধর্ম শ্রমে লইয়া 
গিয়াছিলেন। তথায় ধর্োপদেশ-প্রভাবে পাপীর হৃদয়ে ভয়া- 
নক অনুতাপাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছিল; ব্যান্র-প্রকৃতি হ্রাত্ম! 
ক্রমে মেষ-প্রক্ৃতি লাভ করিয়াছিল । 

১১৩৭ থুষ্টাব্দে রোমের প্রধান ধর্মযাজক হোনোরিয়ম্‌ ইহ- 
লোক হুইতে বিদায় গ্রহণ করেন । তদনস্তর দ্বিতীয় ইনোসেপ্ট - 
কেই ধর্ম্মাচার্যাগণ পোঁপ-পদে বরণ করিবার অভিলাধী হন। 
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মেই সময়ে আর এক অহঙ্কারী ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছরাশাপর- 
তন্ত্র হইয়া পোপের সিংহাসন অধিকার করিতে উদ্যত হুইয়া- 
ছিলেষ ॥ সাধু কাণ্ড সেই অন্তার চরণ নিবারণ কক্সিবার জন্য 
নানা দেশে পরিভ্রমণ পূর্বক সর্ব্ব-সাধারণকে ধর্ধীত্মা ইনো- 
সেন্টের পক্ষাবলম্বন করিতে অন্ররোধ করেম। যে সকল 
ব্ঞ্ি উল্লিখিত অহস্কারী ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন কৰরিতেছিল, 
সাধু বাণার্ডের পরামর্শে তাহারাও তাহ1 হইতে নিবৃত্ত হইয়া- 
ছিল। সাধু বাণার্ড যে কাধ্য কর্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, 
তাহাতেই প্রবৃত্ত হইতেন। সঞকার্য্যে কখনই তাহার 
আলম্ত বা ওদানীন্য ছিল না । 

সাধারণ লে।কের হৃদয়ে জেরুসিলাম অধিকার করিবার 
প্রবৃত্তি উদ্দীপন কবিবার জন্য সাধু বার্ণার্ড ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে 
পোপ দ্বিতীক্ ইউজিযসেব আদেশক্রমে ফ্রান্স ও জঙ্নীর 
প্রধান প্রধান নগরে বহুসংখাক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সাধু 
নাণার্ড যদি এই কার্যে হস্তক্ষেপ না কবিতেন, তাহা হইলে 
তাহার জীবন সর্বণাংশে সর্বসাধারণের শ্রীতিপ্রদ হইত । ১১৫২ 
খষ্টাবের প্রারন্ত হইতেই সাধুব পুরাতন পীড়াসকল পুনরায় 
প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ তিনি ভয়ানক রোগে অভিভূত 
হইয়াও স্থিপ্মনে ঈশ্বর-টিস্তায় নিযুক্ত হইতেন ) ক্ষীণ-ছেহ 
লইয়! ধন্্মীশ্রমের কর্তব্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতেন। অবশেষে 
১১৫৩ থুষ্টান্দে ২৩এ আগষ্ট প্রাপ্তঃকালে তিনি এই মর্ত্তলোক 
পত্সিত্যাগ করিলেন । 
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ইটালীর উন্তরভ্মুগে লঙ্গাডি প্রদেশে এক বাজ-অষ্টা 
লিকায় ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে ৯ই মার্চ একট শিশুব জন্ম হয। বয*- 
প্রাপ্ত হইষা সেই শিশু যেকপ নির্মল পবিত্র স্বভাব লাঁভ কাবন 
তাহা অদ্যাপি সমুদয় নব-নাবীব আদরশ ভতইযাঁ বভিঘান্ছ । 
তাহাব নাম,_সাধু মালযসিষস। আলযসিযসেব পিতা মার্ক ইস 
গঞজাগ! স্পেনদেশীষ এক বাজপুত্র ছিলেন। তাভাঁব জর্ননীব 
এক অতি প্রসিদ্ধ সন্তরাস্ত বংশে জন্ম হইযাঁছিল। আদয়সিষস- 
জননী বিলক্ষণ ধর্দপবাষণাঁ ছিলেন। পবমেশবেৰ প্রতি 
তাঁর অবিচলিত বিশ্বাস ও অচল! ভক্তি ছিল। পাট 
তিনি এই বলিষা প্রার্থনা কবিতেন, “€ে দযাময় পবমেশ্বব । 
মামাকে এমন একটা সন্তান প্রদান কর, ঘ সম্তান ভোঁমীবই 
সাঁধনাধ ও ফেরাতে জীবন উৎসর্গ কবাব।” সেই অবুক্প্রম 
সব্ল প্রার্থনার ফলদ্বপই সাধু আলর়সিয়স্‌ ভাহাৰ অঙ্গ- 
এ্লোভা সম্পাদন কবিক্াছিলেন। , 

বাঙ্তকুলবধু গ্জাগা-পত্বী শ্বীয সম্তানবর্গেব শিক্ষণ বিষায 
প্রথম হইতেই বিশেষ দৃষ্টি রাধিয়াছিলেন। আলয়সিয়সেৰ 
৯শশবাবস্থাতেই যাহাতে ভদীধ হৃদয়ে ধর্ভাব বদ্ধমূল হয, 
তদ্িষয়ে গঞ্জাগণ-পত্ভঠীৰ অপবিলীগ যত্ব ও চেষ্টা ছিল। তাহাব 
সে চেষ্টা বিফল হয়) যায় নাই; আলধসিরসেব কৌমল হৃদবে 
যে ধর্মবীজ বোপিত হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে তাহা অস্ক,বিত 
হইতে লাগিল! দীন ছুঃখীর প্রতি বালক আঁলয়সিফসেৰ 
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'অসাধারণ দয়া ও সহান্গভৃতি দেখা যাইত। তিনি ধত 
অর্থ প্রাপ্ত হইতেন, সমস্তই ভিক্ষুকদিগকে বিতরণ করিয়! 
দিতেন। তাহার আচার-ব্যবহারের,মধ্যেও লোকে বিলক্ষণ 
মধুরতা অন্গুতব করিত। তদীয় শৈশবাবস্থায় এই সকল স্থুল- 
ক্ষণ প্রকাশিত হওয়ায়, সকলের স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল, উত্তর- 
কালে তীয় জীবন অসাধারণ সাধুতায় বিভূষিত হইবে । 

আলয়সিয়সের জীবনে বিধাতার যে অভিপ্রায় প্রকাশিত 
হইতেছিল) মার্কইস্‌ গঞ্জাগ। তাহা। বুঝিতে সমর্থ হন নাই। 
তিনি সৈনিক-ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিবার অভিপ্রায়ে পুক্রকে 
তছুপযোগী শিক্ষা প্রদানে অভিলাধী ছিলেন; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কামান, তরবারি প্রভৃতি সংগ্রামাস্ত্র তিনি ক্রীড়া দ্রব্য রূপে 
পুত্রহস্তে অর্পণ করিতৈন। শৈশবাবস্থাতেই যাহাতে আলয়- 
সিয়সের হৃদয়ে সংগ্রামপ্রিয়তা উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়েই তাহার 
যহ ছিল। 

মার্ক,ইদ্‌ একদা! পুত্র-সমভিব্যাহারে কাস্কাল নগরে গমন 
করিয়াছিলেন ; তৎকালে আলয়সিয়সের বয়ঃক্রম চারি বৎসর 
মাত্র। কাঙ্কাল নগরে একদল সৈন্য মার্কইসের সঙ্গে অব- 
স্থিতি করিতেছিল। তথায় অবস্থান-কালে আলয়সিয়স্‌ নীচ- 
প্রক্কতি-সৈনিক-সহবাসে কতকগুলি অভদ্র বাক্য প্রায়ই 
উচ্চারণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন ; তৎকালে তিনি সেই 
সকল বাক্যের অর্থও জানিতেন না । তিনি একে শিশু, তাহাতে 
তাহার এ সকল অভদ্র বাক্যের অর্থবোধ হয় নাই, স্থৃতরাং 
& নকল বাক্যোচ্চারণ হেতু তাহাকে কোন ক্রমে দোষ দেওয়া 
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ষাঁয় না। আলয়সিয়স্‌ যখন জানিতে পারিলেন, তিনি অভ্র 
বাক্যসকল উচ্চাবণ কবিতেছেন, তখন ছুর্বিবত অন্তর্ধেদনাঁষ 
দগ্ধ হইতে লাগিলেন) জানিয়াই হউক, আব না জানিয়াই 
হউক, অন্তান কর্ম করিলেই বা অন্তায শক্য উচ্চাবণ কবিলেই 
বিবেকী লোকদিগেব এইবপ অন্তর্নেদনা হইযা থাকে। 
বালক আলধসিষসেব ধর্মবদ্ধি কিস তীক্ষ ও নিম্মল ছিল, 
এই ঘটনা ভইতেই তাহ! স্ুস্পষ্টরূপে ছদযঙ্গম কবা যাষ। 
জীবনের শেষ দশা পর্যান্ত সাঁধু আলাবিঘস্‌ এই অজ্ঞানক্কৃত 
অপবাধেব জন্ত অন্থুশোচনা কবিতেন। কেহ কখনও অশ্লীল 
বা অসাধু বাক্য উচ্চাবণ কবিলে, তিন কোনক্রমেই তথাধ 
অবস্থিতি কবিতে সমর্থ হইতেন না। 

সাত আট বসব বষঃক্রন কাল হ১০ই তাহা বুদ্ধি 
ও বিবেচনা-শক্তি অনাধাবণ বিকাশ পাইতে লাগিল। দেই, 
শৈশবাবস্থায তিনি ধম্মবিববক বহুদংখ্যক স্তোত্র ও গাছ! 
কণ্ঠস্থ করিনা রাখিষাছিলেন। থে বদসে সাধারণ বালকে ভাল 
মুন্ু বিচাৰ কবিতে সমর্থ হয না, গ্লেই বঘসেই আলযসিষসেব 
ধম্মজীবন আরম্ভ হইনাছিল। মালবসিনস্‌ আট বতসব 
বয়ঃক্রম-কাঁলে লাটিন প্রভৃতি ভাবা শিক্ষা কবিতে প্রবৃত্ত 
হন) ক্রমে নানা বিদ্যা তাহার পাব্দশিত। জন্মিযাছিল। 
বিদ্যা উপাজ্ঞনে প্রবৃত্ত হইব! ধশ্মচচ্চাষ ও ধন্মসাধনে তাহার 
ইশখিল্য জন্মে নাই। তীয় জীবনে ধন্মভাব দিন দিন 
বর্ধিত হুইয়া উঠিতেছিল। তিনি ঈশ্বরের কৃপালাভেষ জন্য 
অবিশ্রান্ত প্রার্থন করিতেন; আত্মসংযমের জন্য নানাপ্রকাব 
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ত ও নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিতেন। যে সকল আজ্মীয় 
মহিলার সহিত তাহাকে সতত বাক্যালাপ করিতে হইত, 
তিনি প্রায়ই তীাহাদিগের মুখ পানে তাকাইয়া কথা 
কহিতেন না। অনেকের যুখমগ্ডল তাহার নিকটে সম্পূর্ণ 
অপরিচিত ছিল। তাহার স্বভাব যে কতদূর সুন্দর ছিল, তাহ! 
প্রত্যেক বাক্যে ও প্রত্যেক কার্যেই প্রকাশ পাইত। তিনি 
আপনাব ভূত্যবর্গকে আদেশ কবিরা কখনও কোন কার্ধ্য 
করিতে বলিতেন নাঁ। তাহাদিগের দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন 
কবিষা লইতে হইলে, তিনি তাহাদিগকে মিষ্টভাবে সম্বোধন 
কবিয়া কহিতেন, “এই কার্ধ্যটা করিলে বড় ভাল হয়”__ 
“তোমরা এই কাধ্যটী কবিতে পার»”--“যদ্ি তোমাদেব কষ্ট না 
ভয়, তাহা হইলে আঁমাব এই কাধাট্টা কবিতে পাব", । এই 
বূপ মিষ্ট কথা ভিন্ন আর কেহ কখনও তাহার মুখে শন্তপ্রকাব 
কথা শ্রবণ কবে নাই । তিনি গুরুজনের নিকটে যেমন নর, 
অপর সাঁধাবণেব নিকটে তেমনই অমাধিক ছিলেন । 

আলবপির়সের বয়ল যখন দশ বসব, তখন মার্কইস্‌ 
গঞ্জগা ভাহাকে ফৌবেন্দ, হইতে মাণ্ট,যাঁ নগবীতে পাঠাইয়া 
দেন। ঈশ্বর, প্রেমিকদিগেব নিকটে কত সুখকর হইয়। 
আত্মবূপ প্রকাশ করেন, সাধু আলয়দিযস্‌ এই স্থানে অবস্থিতি 
করিবাৰ সময়েই তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হন। ত্রঙ্গ- 
চিন্তায় সাধকদিগের কি অপরিসীম বিমলানন্দের উৎপত্তি 
হয়, তাহার আস্বাদও তিনি এই স্থানে সর্ধপ্রথমে লাভ 
করেন। সময়ে সময়ে তিনি আপন গৃহ-মধ্যে আসীন হইয়া 
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ঈশ্বর-চিন্তার এরূপ নিমগ্ন হইয়! পড়িতেন যে, তদীয় অভি 
ভাব্ক ও ভূত্যগণ তথায় গমন পূর্বক কোলাহল করিলেও 
তাহার চিন্ত-বিক্ষেপ ঘুটিত না। কোন বিখ্যাত ধান্মিক তৎ- 
প্রদেশে গমন করিলে, যুবা আলরদির়স্‌ আগ্রহ সহকারে 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ পূর্বক ধর্ম-সাধন-বিষয়ক উপদেশ 
গ্রহণ করিতেন। এইরূপে যৌবনাবস্থাতেই তাহার জীবনে 
অসাধারণ ধন্মপরায়ণতার লক্ষণ সকল স্থুপ্রকীশিত হইল। 
আহার-পরিচ্ছদ বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র বিলাস ছিল না) 
তিনি মস্তকের কেশ প্রায়ই রাখিতেন না । 

সাধু আলয়সিন্রস্‌ ক্রমাগত কয়েক বঙ্সর কাল প্রভূত 
পরিশ্রম সহকারে বিদ্য। ও ধম্মোপাজ্জন কবিদ্বা অহিবাহিত 
করিলেন। তদনন্তর জেঙ্গুইট্‌ নামক ষ্ধন্ম-মণ্ডলীতে প্রবেশ 
পূর্ববক ধন্মচচ্চা ও ধন্ম-সাধন করিবার অভিলাষ তাহার হ্বদয়- 
ক্ষেত্রে সমুদ্িত হইল । তিনি আপনার জনক-জননী-সন্ানে 
জদয়ের বাসন! ব্যক্ত করিলেন । তদীর জননী, পুত্রের এই সাঁধু- 
সংকল অবগত হইয়া আনন্দ- নীরে আপ্লুত হইয়া পড়িলেন ) 
কিন্ত মার্কইস্‌ নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
সাধু আলমসিয়সের অভিষ্ট-সাধন-পথে চতুদ্দিক হইতে নানা 
*প্রকার বিদ্ব উপস্থিত হইতে লাগিল । এবপ বিপৎকালে 
পরমেশ্বরের কৃপা ভিন্ন মনুষ্য আর কোন্‌ বস্ত অবলম্বন 
করিতে পারে? আলয়সিয়স্‌ একান্তচিত্তে পরমেশ্বরের কপ 
প্রার্থনা আরস্ত করিলেন । বিশ্ববিধাতার মঙ্লময় আশীর্বাদ 
তদীয় মস্তকোপরি অবতীর্ণ হইল; তিনি জয়লাভ করিলেন। 
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শমতিলষিত সংকল্প সাধনে তীহার নিষ্ঠা, অনুরাগ দর্শন করিয়া 
তাহার পিতার কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি 
পুত্রের ধর্মভাব ও ধীর নত্্ ব্যবহার প্রত্যুক্ষ করতঃ বিমোহিত 
হইয়া পড়িলেন। অবশেষে একদ মার্ুইস্‌ গঞ্জাগা পুত্রকে 
ডাকিয়। কহিলেন ,“হে প্রিষ সন্তান! তুমি যে বিষয়ে জীবন 
উত্সর্গ কবিতে উদ্যত হইযাছ, সে বিষে জীবন উৎসর্গ 
করীয় আমি হৃদরে আঘাত পাইয়াছি বটে, কিন্ত আমি আর 
তোমাকে বাধ প্রদান কশিব না। তোমার চরিত্র গুণে 
তোমাকে সততই আমি ভালবাদি। আমি মনে কবিয়া- 
ছিলাম, তুমি ধন-সম্পত্তি অন্ন করিষা পরিবাবেব সুখের 
হেতু হইবে ? কিন্তু তুমি বলিতেছ, ঈশ্বর তোমাকে অগ্ঠদিকে 
আকর্ষণ করিতেছেন তবে তাঁভার নাম কলিষা তৃমি 
যেখানে ইচ্ছা, সেই স্থলে গমন কর। তীহাব শুভাশীব্বাদ 
সর্বত্রই তোমার উপব বর্ধিত হউক"? । 

সাধু আলয়সিয়দ্‌ এইকপে সংকলিত ব্রত পরিপাঁলনে 
পিতার সম্মতি লাভ কবিষ। শ্বকীএ সোদর রাল্কৃকে বিষষ- 
সম্পত্তি ও সন্ত্রমন্থচক উপাধির অধিকার অঙ্গণ পূর্বক রোম 
নগরে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তাহার বিদীয়-গ্রহণ-কাঁলে 
অধীন কর্মচারী ও প্রজাপুঞ্জ সকলেই উপস্থিত হইয়া তাহাকে 
বেষ্ট পূর্বক দণ্ডায়মান হইল। প্রতি জনের মুখমণ্ডলে 
গভীর ছুঃখের নিদর্শন প্রকাশমান হইতে লাগিল। তিনি 
নত্রতাবে সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক কহিলেন, 
“আমি কেবল আমার আত্মার মুক্তি অন্বেবণে চলিতেছি, 
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আব কোন বস্ত আকাঙ্খা কবি না) তোমবাও কেবল মুক্তি 
আকাঙ্াা কব।” 

এইবপে বিষস্বাম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া, সাধু আলষসিয়স্‌ 
বোম নগবে যাত্রা করিলেন। তখন তীাহাবৰ বয়ঃক্রম অষ্টা 
দশ বর্ষ মাত্র । বোমে উপস্থিত হইয়। তিনি মহামান্য পৌপের 
সকাশে গমন পূর্বক কহিলেন, “আমি ব্রহ্মলাভ-লালসায 
আত্মসমর্পণ কবিতে আসিযাছি” | সাধু পোপ তাহাকে 
সাধনক্ষেত্র দেখাইয়া দিলেন; তিনি তথায় গমন কবতঃ 
বলিয়া উঠিলেন, “এই আমাৰ বিশ্রাম স্থান; এই স্থানই 
মনোনীত ; এই স্থানেই আমি বাস কবিব”। সাধু আলয়- 
সিয়স সেই স্থলে প্রবিষ্ট হইয়া মনে কবিতে লাগিলেন, যেন 
তিনি ্বর্সধামে প্রবেশ কবিযাছেন। 

সেই নির্জন নিভৃত নিবাসে অবস্থান পূর্বক সাধু 
আলযসিষস্‌ ধর্মগ্রন্থ পাঠে ও তপস্তাচরণে নিযুক্ত হইলেন ? দিন 
দিন তিনি ব্রহ্ম সাধনে অধিকতর পুলকিত হইতে লাগিলেন । 
“মতুণ স্বর্গীয় সৌনরধর্য তীহাব জীবনে দীপ্যমান হইয়াছিল। 
একদা প্রাতঃকাঁলে উপাসনান্তে তিনি দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে বুঝিতে 
পাবিলেন, আর এক বৎসর মধ্যেই পরযেশ্বব তাঁহাকে অমর 
*লৌকে লইয়া যাইবেন। প্রতি দিনই তিনি অমরধামে 
প্রস্থানোপযোগী আয়োজন সংগ্রহ কবিতে লাগিলেন । 

এই ঘটনাৰ অল্পকাঁল পবেই বোম নগবে ভয়ানক মহা- 
মারী উপস্থিত হয়। অসংখ্য লোক অকালে কালগ্রাসে 
নিপতিত হইতে থাঁকে। সাধু আলয়সিযস্‌ সেই সকল রোগী 
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ও যুমূযূদিগের সেবাশুশ্রযা করিবার জন্য আত্মোৎসর্গ করি- 
লেন! নানাস্থানে রোগী-নিবাস সকল প্রতিষ্ঠিত হইল । 
সাধু আলয়সিক্সস্‌ দেবদূতের ন্যায় এক (রোগী-নিবাস হইতে 
অপধ রোগী-নিবাপে গমন পূর্বক নিরস্তব সেই সকল বোগীব 
পেবা-শুশ্রষা করিতে লাগিলেন। তিনি বোগীদিগেব জদয়ে 
শ্কর্তি বিধানেব জন্য বিৰিধ উপায় অবলম্বন কধিতেন। 
কিনি তাহাদিগেব সেবাঁ-শুশ্বষাঁর জন্য কোন কার্ধ্য করিতেই 
পরাজ্মুখ হইতেন নাঁ। তাহাঁদিগেব চবণ প্রক্ষালন কবিষা দিতেন : 
শয্যা প্রস্তত কবিতেন; তাহাদিগকে মলিন বস্ত্রেব পবিধর্ডে 
পরিষাব বন্ত্র পবাইয়া দিতেন; এবং অতৃল-স্নেহপূর্ণ-জদযে 
নিতান্ত ত্বণিত কার্ধা সকল সম্পন্ন কবিযাঁ তাহাঁদিগের সেবা 
করিতেন । এইবপে কঠোব পবিশ্রম সহকাবে কিছুকাঁল 
বোগীদিগেধ সেবা কবিবাঁর পব সাঁধু 'আলফযসিষস্‌ বোগাক্রাস্ত 
ভইয়ী পড়িলেন। তদীষ বদনমণ্ডলে আহলাদেব জ্যোতি 
প্রতিভাত হইতে লাগিল; তিনি বৰিতে পাঁবিলেন, বিধাতা 
এইবাঁব তীহাকে অমবলোকে লইয়া যাইবেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্চে। 
২১এ জুন বিধাতা তাহাকে আহ্বান কবিলেন 7 তিনি চবিবশ 
বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্ষধামে উপনীত হই- 
লেন। যৌবনকালেই তাহার জীবন ঘেরূপ স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে 
জ্যোতির্শায় হইয়া উঠিয়াছিল, ধরণীতলে সেকপ সচরাঁচব 
দৃষ্টিপথারূঢ হয় না । 
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সাধু ভিন্েন্ট, | 


ফ্রান্সদেশের দক্লিণভাগে গ্যাস্বনি প্রদেশের অগ্রবর্তী 
এক ক্ষুদ্র গ্রামে ১৫৭৬ খুষ্টান্ে সাধু তিন্সেন্ট, জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিতার নাম উইলিয়ঘ ; ভিন্সেটের পিতা- 
মাতার প্রন্কতি অতি সরল ছ্িল। উইলিয়ম সানান্তরূপ কুষি 
কাধ্য করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেন । উইলিয়মের 
চারিটা পুত্র ও দুইটি কন্তা সন্তান জন্মে। ভিন্সেপ্ট, তাহার 
ভৃতার মন্তান। যাহাতে পুক্র কন্তারা সাধু ও পরিশ্রম-কুশল 
হু, তদ্বিষয়ে উইলিয়মের বিশে দৃষ্টি ছিল। ভিন্দেণ্টের 
আকুতি ও প্রকৃতিতে শৈশবকালেই মহত্বের লক্ষণ দেখিতে 
পাণ্রা বাইত; তাহার শৈশব-চত্রিত্রের*মধ্যে মাধুষ্য ও গার্ভী- 
ধ্ের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল । বালক ভিন্দেপ্টের প্রতি-, 
ভার পরিচর পাইগ়াই উইলিয়ম বনু আম্বাসে তাহাকে ঈটচ্চ- 
শিক্ষ। প্রদানে অভিলাধী হন বাল্য-কালেই ভিন্েন্ট, বিল- 
, ক্ুণ ধন্দপরায়ণ হইয়া! উঠেন। অন্ন বয়সে বখন তিনি 
পিতার পশুপাল চারণায় নিধুক্ত থাকিতেন, তখনও প্রীস্তর- 
মধ্যে একাকী নিঞ্জনে অধিকাংশ সময় ঈশ্বরেব স্তবস্ততি ও 
ধ্রার্থন। করিয়। অতিবাহিত করিতেন । দরিদ্রের ছুঃখ-মোচ- 
নের স্পৃহা শৈশবাবস্থাতেই ত্রাহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে। 
তিনি মনে*করিতেন, দরিদ্রদিগকে সেবা করিলে পরমেশ্বরেরই 
সেবা কষা হইবে । তিনি আপনার প্রয়োজনীয় অনেক বস্ত 
দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিতেন) তাছাতে তাহার 


১৫৬ সাধুচরিত | 


অণুমাত্র ক্লেশবোধ হওয়। দুরে থাকুক, হৃদয়ে বিপুল আনন্দের 
উপলব্ধি হইত । 

ভিন্দেপ্টের বাল্যজীবন বিবিধ সাগ্ণের আধার দেখি- 
যাই উইলিয়ঘ তাহাকে এক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়! দেন । 
চারি বৎসর কাল উইলিয়মকে সন্তানের বিদ্যা শিক্ষার সমন্ত 
ব্য়-অর বহন করিতে হইয়াছিল। দরিদ্র পিতামাতা কত 
ক্রেশ স্বীকার পূর্বক তাঁহাকে উচ্চশিক্ষা প্রদানে নিযুক্ত হইয়া" 
ছেন, ভিন্সেন্ট, সততই তাহা অনুভব করিতেন । অবশেষে, 
বিধাতার কৃপায় তিনি আপনার ভার আপনি বহন করিতে 
সমর্থ হইলেন । কমেট্‌ নামক তত্প্রদেশীয় এক ভদ্র ব্যক্তি 
তদীয় গুণগ্রাম দর্শনে বিষুদ্ধ হইর! স্বকীয় সন্তানবর্গের শিক্ষক- 
রূপে ভিন্সেন্ট কে নিযুক্ত করিলেন । ভিনসেন্ট, এই কর্ম লাঁভ 
করিবার পর আহ্লাদিত হৃদয়ে অধ্যবসায় সহকারে দিন দিন 
নানা বিদ্যা উপার্জন করিতে লাগিলেন । অবশেষে বিংশতি 
বৎসর বয়সে টুলে। নগরীয্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া অধ্য- 
য়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরি- 
সমাপ্তি হইল) ১৬০৭ থুষ্টান্ধে কৃতবিদ্য সাধু ভিন্সেপ্ট, 
ধর্ধাচার্ত্যপদে বৃত হইলেন । 

ধর্ম-প্রচারকের জীবনে যেরূপ বিবিধ সদগুণ ও নিষ্টাউৎ 
সাহ বিদ্যমান থাকা আবশ্তক, সাধুষ্ভিন্েপ্টের জীবনে তৎ- 
সমুদয় প্রচুর পরিমাণেই ছিল। একদিকে তাহার বেমন 
অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অন্য দিকে তেমনই তাহার সচ্চরিত্র ; 
কিন্তু সে অবস্থা! হইতে আরও যে উচ্চতর অবস্থা আছে, পর- 
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মেশ্বর * তদনন্তর সাধু তিন্দেন্টকে ঘটনাচক্রে তাহাই * 
প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইলেন। পবিত্রাত্বার পরি- 
চালনায় সাধকের কিরূপ নির্ভর ও বিশ্বাপের উৎপত্তি 
হয়, সাধু তাঁহা ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করিলেন। ১৬৯৫ 
খৃষ্টাব্দে মার্সেলিস নগরে তাহার এক বন্ধুর মৃত্যু হয়; 
মৃতযকালে সেই বন্ধু সহজাধিক মুদ্রা সাধু ভিন্দেপ্টের 
জন্য রাখিয়া যান। সাধু ভিন্দেপ্ট এঁ অর্থ গ্রহণার্থ মার্সেলিস্‌ 
নগরে গমন করেন, তথা হইতে জলপথে টূলো প্রত্যাগমন 
কালে আকফ্রিকাবাঁসী জলদন্থ্যগণ তদীয় পৌত আক্রমণ 
করে। দেই পোতাবোহী বহুপংখ্যক বাক্তি বিস্তর আয়াসেও 
আত্মরক্ষ! করিতে অপমর্থ হইযা দস্থ্য হস্তে নিপতিত 
হইলেন। পোত-পরিচালক দন্্যদিগের নিকটে সহজে 
বস্তাতা স্বীকার করে নাই বলিয়া, দস্ত্যুগণ সর্ধপ্রথমেই 
তাহাকে থণ্ড খণ্ড করিষা ফেলিল। ক্রমে সেই নর-রাক্ষস- 
দিগের হস্তে আরও চারি পাঁচ জনের প্রাণবিনাশ সংঘটিত 
হইল। পোত-মধ্যে সকলেই আহত হইয়াছিলেন; একটা 
তীর আসিয়া সাধু ভিন্সেন্টেব শরীরে বিদ্ধ হইগ্লাছিল। 
দবন্্যুগণ পৌতস্থ সকলকে শৃঙ্খল-বদ্ধ করতঃ ক্রমাগত সাত 
আট দিবস সমুদ্রতীর ধরিয়। গমন করিতে লাগিল । সেই 
সাত আট দিবসের মধ্যেও তাহাদিগের দুক্ষিয়ার নিবৃত্তি ছিল 
না ॥ অবশেষে ভাহার। বন্দীদিগকে দাসবূপে বিক্রয়ার্থ 
প্রেরণ করিল। সাঁধু ভিন্দে্ট ও তাহার কতিপন্ধ সঙ্গী বিক্রীত্ব 
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হইবার জন্য টিউনিদ্‌ নগরে নীত হইলেন। তৎকাঁনে উক্ত 
প্রদেশে দাঁস-ব্যবসায় বিলক্ষণ প্রবল ছিল । 

অস্ব প্রভৃতি পণ্ড ক্রয় কালে লোকে যেরূপ নানা উপায়ে 
সেই সকল জন্তর শক্তি-সামর্থ্য পরীক্ষা! করিয়! লয়; দাঁস-ব্যব- 
সায়িগণ দাঁস-ক্রয়-কালেও সেই প্রকার তাহাদিগের বল- 
শক্তির পরীক্ষা! করিত । দাপগণের মধ্যে কে কত আহার 
করিতে পারে, কে কত ভার বহন করিতে পারে, কে কত 
দৌড়িতে পারে, ব্যবসায়ীরা তাহার পরীক্ষা গ্রহণে নিরন্ত 
হইত না। কাহার দন্ত-পংক্তি কিরূপ, কাহারও শরীরে ক্ষত 
আছে কি না, ব্যবসায়িবর্গ এসকলও তন্ন তন্ন করিয়৷ দেখিত। 
যাহা হউক, সাধু ভিন্দেন্ট এই নর-পিশীচ ব্যবসায়ীদিগের 
হস্তে পতিত হইয়া! সঁকল প্রকার ক্লেশই উপভোগ করিলেন । 
অবশেষে একজন ধীবর তাহাকে ক্র করিযা লইল। সেই 
ধীবর অল্লকাল সাধু ভিন্সেন্টকে দাঁসরপে রাখিয়া দেখিতে 
পাইল, প্রতিনিয়ত সমুদ্রোপরি অবস্থান পূর্বক কার্ধ্য করা 
তাহার সহা হইতেছে না, তখন অগত্যা তাহাকে বিক্রুয় 
করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইল। এবার এক বৃদ্ধ চিকিৎসক, 
সাধুকে ক্রয় করিয়া লইলেন। সেই চিকিৎসক বিলক্ষণ দয়ালু 
ছিলেন ; সাধুর প্রতি তাহার অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছিল। 
চিকিৎসক নিজে যে সকল ওষধ প্রস্তত করিতেন, সাধু 
ভিন্সেশ্টের নিকটে সেই সকল ওঁষধ সম্বন্ধে অনেক বিষয় 
বলিতেন। তিনি শ্বয়ং মুসলমান ছিলেন বলিয়া, ভিদ্দেপ্টকে 
মুসলমান-ধর্দে দীক্ষিত করিবার জন্য সততই তাহার চেষ্টা ছিল। 
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তিনি ভিন্সেপ্টকে সম্বোধন কবিষা বলিতেন, "যদি তুমি" 
মুসলমান-ধর্মম গ্রহণ কব, আমি মৃত্যুকালে তোমীকেই আমার 
সমস্ত সম্পত্তির উত্তবার্িকাবী কবিয়া যাইব) আব আমাৰ 
অতি গুহ এক্ট সমস্ত ওষব প্রস্তত-প্রণালীও তোমাকে শিখা- 
ইয! দ্রিব” | সাধু ভিন্সেপ্ট, মহধি-ঈশ' প্রবর্তিত-ধর্্মীবলম্বী 
ছিলেন, তিনি বুদ্ধ চিকিৎসকেব প্রলোভন-বাক্যে অগুমান্ 
বিচলিত হন নাই । অর্থলোভ বা স্থস্পৃহা তাহাকে আকর্ষণ 
কবিতে পাবে নাই। দাসত্ব-রেশ অপেক্ষা আত্মার ছুর্গতি 
তাহাব নিকটে ভযাবহ বলিযা বোধ হইত । তিনি যাহাতে 
কোন প্রকাব প্রলোভনে বিচলিত না হন, তজ্জন্ত পরমেশ্বাবেব 
কৃপা প্রার্থনা কবিতেন। প্রলোভন সাঁমান্তই হউক, আব 
গুকতবই হউক, পবমেশ্ববেব কপ! ভিন্ন থে মানুষ তাহা জম 
কবিতে সমর্থ হয না, সাধু ভিন্দেপ্ট তাহা অত্যস্ত বিশ্বাস 
কবিতেন। 4 
১৬০৬ খুষ্টা্দে আগষ্ট মাসে উদ্দিখিত চিকিৎসকের মৃত্যু 
হ্য। সাধু ভিন্সেন্ট এক বৎসব কাল তীহাব নিকটে দাস- 
রূপে অবস্থিতি কবিয্বাছিলেন। তদনন্তব চিকিৎসকের সমস্ত 
সম্পত্তি তদীয় আত্মীয়গণ বিভক্ত কবিয়া লইল) সাধু ভিন্সেন্ট 
দু ব্যক্তির অধীন হইলেন, তাহাব স্তায় ছু্র্ষ-প্রকৃতি, নব- 
লোকে অল্পই দৃষ্টিগোচর হইত। সাধু ভিন্সেপ্ট বিধাতাব 
ইচ্ছার উপরে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসঙ্্বন করিলেন) স্ুখই 
হউক, ছঃখই হউক, অপরাজিত চিত্তে তাহা সহা করিতে 
প্রস্তুত হইলেন) মহষি ঈশা যে অপরিসীম যন্ত্রণা উপভোগ 
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“করিয়া! প্রাণ বিসর্জন কবিষাছিলেন, নিরন্তব তাহা অনুধ্যান 
পূর্বক সকলপ্রকার ক্লেশ-বিপত্ভিব মধ্যে সাননা চিত্তে সময়া- 
তিপাঁত কবিতেন। কিছুকাল পবে সেই নৃতন প্রভু সাধু 
ভিন্েপ্টকে বিক্রষ কবিয়া ফেলিলেন; যে ব্যক্তি তাহাকে 
ক্রয় কবিল, সে পূর্বে ঈশা-প্রবন্তিত ধশ্ম অবলম্বন করিয়াছিল, 
পরে সে ধর্ম পরিত্যাপ পূর্বক উচ্ছঙ্খলভাবে জীবন যাপন 
করিতে থাকে । এই প্রভু সাধু ভিন্সেপ্টকে মরুময় পার্বত্য- 
প্রদেশস্থিত আপনাব এক ক্ষেত্রে কষি কর করিবাব জন্ত 
নিষুক্ত কবিল। এ ব্যক্তিব তিন স্ত্রী ছিল, তাহাদিগেব মধ্যে 
এক তুবদ্ষদেশীয়৷ মহিলা! প্রায়ই সাধু ভিন্দে্টেব কর্স্থলে 
গমন পূর্বক কৌতুহল চবিতার্থ কবিবাব জন্য সাধুকে ধর্শ- 
সংগীত গাঁন কবির্তে অন্ুবৌধ কবিত। সাধু ভাবে বিহ্বল 
হইয়া ভক্তিব সহিত ভগদ্ধিষষক সঙ্গীতসমূহ গান করিতেন , 
ততকাঁলে তাহীব নযন-যুগল হইতে অবিবল প্রেমাশ্রুধাবা 
বিনির্গত হইত। সাধুব ভাব-ভক্তি যথার্থই বমণীব চিত্তে 
বিমদ্ধ করিয়াছিল। প্র পরী প্রায়ই স্বামীকে সম্বোধন 
কবিয়া কহিত, “দেখ, ধর্ম এই সাধু দাসেব হৃদয়কে কি স্ুন্দব 
করিয়াছে, তুমি কেন ধর্ম পবিভ্যাগ কবিলে”? অবশোষে 
সেই প্রভুব দিব্যচক্ষু উন্দীলিত হইল। সে অনুতপ্ত হইয়। 
সাধুনদাস-সকাশে উপস্থিত হইয়া কহিল, “চল আমবা! এস্থান 
হইতে পলায়ন করি”। তদনস্তব সাধু ভিন্দেপ্ট স্বীয় প্রভুব 
সমভিব্যাহারে সামান্য তরণী আবৌহণ পূর্বক ভুমধ্যস্থ সাগব 
অতিক্রম করতঃ নিবাপদে ১৬৭৭ খৃষ্টাকে ২৮এ জুন মার্সেলিস 
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নগরের নিকটবর্তী একস্থানে উপনীত হইলেন । তথ! হইজে 
নানা স্থান পর্য্যটনান্তে তাহাব৷ রোম যাত্রা করিলেন ; রোমে 
উপস্থিত হইয়া ফেই নব-জীবন-প্রাপ্ত ব্যক্তি গরসেবায় 
আত্মোৎসর্থ কবিল। সাধু-সহবাদের কি চমতকার ফল উৎ- 
পর্ন হইল! সাধু ভিন্দেন্ট বোম নগরে উপস্থিত হইয়া! ঘতই 
চিন্তা কবিতে লাগিলেন,_সেই স্থানে কত সাঁধু অসাধাবণ 
উদ্যম সহকাবে প্রন্মপ্রচাব কবিযাছেন, কত সাধু-রক্তে সেই 
স্থানের ভুমি ধৌত হইযা গিবাছে, ততই তাহার হৃদয় অপূর্ব 
ধশ্ম ভাবে পূর্ণ হইযা উঠিল, তাতাব নন হইতে ভক্তিব অ্র 
বহির্গত তইতে লাগিল,--ততই গভাব-উচ্চভাব পূর্ণ প্রার্থনা 
সকল হাব মুখ হঈতে উচ্চাবিত হউতে আন্ত হইল । 
কিছুকাল বোমে অবস্থান কবিষাণসাধু ভিন্দেন্ট পারিস 
নগরে গমন করিলেন । তায যে বাটাতে তিনি বাস গ্রহণ 
করেন, সেই বাঁটীতে আরও এক ধনী ভদ্র লোক বাস কবিতে- 
ছিলেন। এক দিন সেই ধনা ব্যক্তিন প্রক্তত অর্থ অপন্ৃত 
হয়। তিনি ভ্রমবশতঃ সাধু ভিন্সেপ্টকেই চৌর্যাপরাধে অপ- 
'বাবী কবেন। সাধু দেই গ্লানি শ্রবণ কবিধা স্থিরভাবে কহি- 
লেন, “পবমেশ্ববই সত্য ঘটনা অবগত আছেন” তাহার মুখ 
হইতে আব কোন কথাই নির্গত হইল না; তিনি আপনাব 
নির্দোষীতী। প্রতিপাঁদন করিবার জন্ত কোন উপাষই অবলম্বন 
করিলেন না। ছয় বসব পরে বথার্থ চৌর সেই ধনী ব্যক্তির 
নিকটে আত্মমুখে চৌর্ধ্যাপরাধ স্বীকার করে। তখন সেই 
ধনী ব্যক্তির ভ্রম অপনীত হইয়া যার। নিদ্দোষীকে কেহ 
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দোষী মনে করিলে, আত্ম-পক্ষ-দমর্থনে ব্যস্ত না হইয়! যদি 
নির্দোষী ব্যক্তি নীরবে ব্রন্মের চরণে আস্মোৎ্সর্ণ করিয়া অব- 
স্থিতি করেন, তাহ। হইলে ্রন্ধ স্বয়ং যে তাহার নির্মল চরিত্রের 
সাক্ষ্য প্রদ্দান করেন, তাহা সাধু ভিন্দেন্ট অতান্ত বিশ্বাসের 
সহিত সকলের নিকটে বলিতেন। 

পাবিস নগরে অবস্থিতিকালে তত্রত্য এক প্রধান ধম্মা- 
চার্যোব সহিত সাধু ভিন্সেন্টেব পরিচয় হয। সেই ধন্মাচার্ধ্য 
প্রথমদিন তাহাব সহিত কথোপকথন কবিযাই বুঝিতে পারি- 
লেনু, ভিন্দেন্ট যথার্থ ই এক সাধু ব্যক্তি ॥ মহায্ম। ভিন্সেন্ট 
দেই আচার্যেব অধীন হইব, পারিস নগরের সন্নিহিত এক 
ক্ষুদ্র প্নার ধর্মবাজকের কণ্ম গ্রহণ করিলেন। সেই পল্লীর 
অবস্থা পূর্ষে নিতান্তগ্মন্দ ছিল) অচিবকাল মধ্যে ভিন্দেপ্টের 

যত্বে ও পরিশ্রমে তত্রত্য অধিবাপিবগেব প্রডৃত ধর্মোন্নভি 

হইল্ল। অসংখ্য লোকে তাভার উপদেশ শুনিরা বিশুদ্ধ হইতে 
লাগিল। কত লোকের জীবন তাহার বে নিন্মল পবিত্র 
ভইয়। উঠিল, তাহার সংখ্যা করা বার না। অবশেষে তথার 
এত অধিক হিতকর কাযোর অনুষ্ঠান হইতে লাগিল, যে সাধু 
তিন্সেন্ট একাকী সখুদথ কাথা নিব্বহ করিতে অসমর্থ হইয়া 
অন্ান্ত ধর্মঘাঁজকদিগকে তথায় আহ্বান করিতে বাধ্য হইয়া 
ছিলেন । 

তদনস্তব সাধু ভিন্দেপ্ট পূর্কোল্লিথিত ধন্মাচার্য্যের পরা- 
মর্শ অন্ুদারে এক মহাদন্তরান্ত পরিবারের পুবোহিত-পদে-নিযুক্ত 
হন একদা সেই পরিবারের সর্বপ্রধান ব্যক্তির সহিত 
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অপর একজনে ভযানক বিবাদ উপস্থিত হয়; অবশেষে 
শোনা গেল, তাহারা পরস্পরের বধ-সাধনার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ব 
হইবেন'। যেদিন এই সংগ্রাম সংঘটিত হইবে, সেই দিবস 
গৃহস্বামীব প্রীতঃকালীন উপাসনা সমাপ্ত হইলে, সাধু ভিন্সেপ্ট 
তাহাব সম্বখীন হইযা কহিলেন, “আমি জানি, আপনি আজ 
এক বাক্তিব সহিত পংগ্রাম কবিতে চলিাছেন; আপনি এই 
মাত্র যে দেবতাব পুজা কবিলেন, আমি তাহাব নাঁম কবিয়া 
এই পাপে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ কবিতেছি। আপনি এই 
পাপ-সংস্কল্র পবিহ্যাগ কবন, নতুনা আপনি ও আঁপনাব 
সন্তানগণ নিশ্চযই শিরধাতাব হস্তে দণ্ডিত হইবেন” । সাধু 
ভিন্সেন্ট যেকপ দৃঢ়ভাবে ও ব্যগ্রতা-নহকাবে এই বাক্যগুলি 
উচ্চাবণ কবিনেন, যে তাহাতেই গহস্বামীব মন পরিবন্তিত 
হইয়া গেল, সেই পাপন-্দদ্ধ আব সংঘটিত হইল না। 

সাধু ভিন্সেন্ট কিছুকাল অপব কতকগুলি গ্রামেব 
সামান্য লোকদিগকে ধন্মশিক্ষা-দানে নিদ্ক্ত হইযাছিলেন। 
সেই গ্রামসমূতে ধন্ম-প্রচাবকালে তিনি অনেক লোকেব 
প্রাণে প্রবল ধন্ম তষ্চা উদ্দীপ্ত কবিযাছিলেন। যে সকল 
লোকে ধন্ম-সাঁধনে পৰ্জ্মুখ ছিল, তাহাবা তাহার সহবাসেব ও 
উপদেশেৰ গুণে ধন্ম-সাঁধনে নিধুক্ত হযাছিল। অনেক প্রধান 
সন্ত্রস্ত লোকেও তাহাব উপদেশ প্রাপ্ত হইষা লাধু-জীবন লাভ 
কবিযাছিলেন। এক উচ্চবংশীয়। এশ্বর্য্যশালিনী মহিল! তীহাব 
উপদেশ না লইয়া কোন কর্মে প্রবৃত্ত হইতেন না। তীহারই 
সহায়ভাষ সাধু ভিন্সেন্ট তৎপগ্রদেশে ধর্মপ্রচীবের ও ধন্থাহ্- 
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ষ্টনেব নানাপ্রকাব উপাধ বিধান কবেন। ধর্ম প্রচাবকেরা 
যাহাতে উচ্চ ধর্মজীবন লাভ কবিতি পাবেন, তজ্জন্য তিনি 
নানা বিবি ও নিষম প্রতিষিত কবিযাছিলেন। সাধু [ভন্সেন্ট 
এক দিকে যেমন এই সকল সদন্ুষ্ঠানে নিযুক্ত ছিলেন, অন্ত 
দিকে তেমনই তাহাৰ আত্মা ব্রন্ষেব দিকে অধিকতৰ অগ্রসর 
হইতেছিল। 

শৈশবে দবিদ্রেব প্রতি ভাহীব যে স্বাভাবিক দয়া ছিল, 
বয়োবৃদ্ধিব সঙ্গে তাহ বিলুপ্ত হইসা বায লাই । ১৬৩৩ খুষ্টাবে 
তিনি নিবাশ্রয় শিশু ও দবিদ্র অকন্মণা স্তবিবগণেব "আশ্রয় 
নিকেতন নিম্মাণ কবিষা, তাহাদিগের সে' শুশযাঁকাবিণা 
নাবীদূল সংগঠন কবেন । মে নকল বমণা “বাণা, ভগঘী, শিশু ও 
স্তবিরগণেব সেবায আয্মোৎ্সগ কবিলেন, তাহাবা “পবোপকাব 
ব্রত ধাবিণী ভগিনীদল+” (3:51615 ০1071" নামে অভাহত 
হইদলন | সাধু ভিন্দেন্ট যে সকল শ্রনাথনিথাস স্তাপন কবেন, 
তৎসমুদয়েব কা্যসমুভ যাহাতে স্তচাৰবপে পনিচালিত হন, 
তাহাব অতি স্তন্দৰ উপাষধ ন্ধান কবিযাছিলেন। একদ। 
পাবিম নগবেব একটা অনাথ নিবাগ অর্থাভাবে উঠিগ্। 
ফাইতেছিল, সাধু ছিন্েন্ট তাহা জানিতে পাবিঘা, যে সকল 
দয়াবতী বমণী দেই অনাথনিবাসের শিশু সন্তান সকলেক 
প্রতিপালনেব জন্য অর্থ সাভাষ্য কবিতেন, তাহাদিগকে 
আহ্বান কবিলেন, নিকটে সেবা-ব্রত-ধাবিণী “ভগিনী” গণ 
সেই অনাথ নিবাসেব পাঁচশত ক্ষুত্র অনাথশিশু ক্রোডে লইয় 
দণ্ডায়মান হইলেন, সাধু ভিন্দেপ্ট আহত বমণীদিগকে 
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সম্বোধন পূর্বক বলিতে লাগিলেন, “এই ক্ষুদ্র অনাথ শিশ্তা 
গুলি অনেক দিন হইতে আপনাদিগের সস্তান-স্থানীয় হই- 
ঘাছে) ইহাদের জননী নাই; আপনারাই ইহাদের জননী 
হইযাছেন ১ আপনাদের হস্তেই ইহাদের জীবন ও মৃত্যু নির্ভব 
কবিতেছে; আপনার! কি ইহাদের জননী-স্তানীয ভইবেন ন1? 
যদি আপনাবা ইহাদিগকে রক্ষা কবেন, তবে ইহারা রক্ষা 
গাইবে, নতুবা এই পাঁচ শত শিশু নিশ্চয়ই কালের করাল 
কবলে নিপতিত হইবে । আমি জিজ্ঞাসা কবিতেছি, আপনারা 
কি ইহাদেব জননী-স্থানীয় হইবেন না?” সাধু ভিন্েপ্টের 'এই 
প্রাণম্পর্শী বাক্যসমূহ শ্রবণ কবিয়া! সমবেত রমণীকুল গভীর 
ছুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন ১ তীহাদেব কপোল-প্রদেশ অশ্র- 
ধাবা পরিপ্লাবিত হইল | সেই অনাথ-নিবাস উঠিঘা গেল না) 
দয়াবতী রমণীগণ মুক্ত হস্তে অর্থ সাধ্য করিয়া অনাথ সম্তান- 
দিগকে প্রতিপালন কবিতে লাগিলেন । 

সাধু ভিন্সেন্টেব প্রতি ফ্রান্সের পতি ত্রয়োদশ লুইএব 
অপবিসাম শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল॥ নৃপতিব মৃত্যুর পব তদীয় 
মহিষী তাহাকে বাঁজসভার সভ্য হইতে অন্ভুরোধ করিয়া- 
ছিলেন। নবীন বাজাও তীহার সৎ্পরামশ গ্রহণ কবিয়া ধর্ম- 
সন্বন্ধীঘ সমস্ত কর্ম নির্বাহ করিতেন । সাধু ভিন্সেন্ট যদিও 
এইরূপে রাজসভাষ সন্তান লাভ কবিযাছিলেন, কিন্তু তাহার 
প্রাণ সততই দীনভাবাপন্ন ছিল। তাহার প্রকৃতি অতিশয় 
নরম ছিল। তিনি বলিতেন, “কেহ আঁপলার বিষয়ে যেন 
কোন কথ! উচ্চারণ না করে, যেহেতু কেবল অহঙ্কার ও 
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াত্ম-প্রেম হইতেই লোকে আপনার বিষয়ে কথা কহিয়া 
থাকে”। সাধু ভিন্সেপ্ট নিজে সতত এই নীতির অস্কুসরণ 
করিতেন। মহাস্বা কনফিউসিয়স্‌, আরিষ্টটল্‌, কেটো। ও 
প্লিনি প্রভৃতি ধর্মাস্বা পণ্ডিতগণ একবাক্যে এই মহানীতির 
গৌরব কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। সাধু ভিন্সেন্ট দয়া, দীনতা 
ও সরলতার যথেষ্ট আদর করিতেন। 

অশীতি বৎসর বয়সে সাধু ভিন্দেপ্ট ভয়ানক জররোগে 
আক্রান্ত হন। সময়ে সময়ে তিনি এই জরে অভিভূত হইয়া! 
পড়িতেন; সেই রোগাবস্থায় রঞ্জনীতে তীহার নিদ্রা হইত না, 
যাতনায় তাহাকে ছট্ফট্‌ করিতে হইত ) অথচ প্রতিদিন শেষ 
রাত্রিতে উঠিয়া ব্রহ্গপূজায় অতিবাহিত করিতেন । জীবনের 
শেষদিন পর্য্যস্ত ্রচ্মসাঁধনায় নিঘুক্ত থাকিয়া ও ধন্মীগিগণকে 
ধন্মোপদেশ দিয়া, সাঁধু ভিন্সেন্ট ১৬৬০ ৃষ্টাবে ২৭এ সেপ্টেখর 
পচ:শি বসর বয়সে এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। 


সমাপ্ত । 


